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নবদ্বীপ মহিমায় পরিপূর্ণ । তাহার সম্যক মহিমা বর্ণনা 
করা আমার ন্যায় সাঁমান্য ব্যক্তিরপক্ষে একেবারেই অসম্ভব 
ব্যাপার। নবদীপের পাস্ডিত্য ও দেবত্ব সমস্ত ভারতবর্ষকে 
সময়ে সময়ে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে সকলের 
বিস্তারিত বর্ণনা করিতে হইলে মে সকল উপাদান প্রয়োজন 
আমার তাহার কিছুই নাই। তথাপি এই ছুক্ধর কার্ষ্যে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছি। তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট একটা 
কৈফিয়ৎ দেওয়া বিবেচন! বাঁধে এই কএক ছত্র লিখিত 
হইল। 

আমি নবদ্বীপ নিবাসী । বাল্যকাল হইতে সর্বদাই 
নব্দীপের প্রাচীন লোৌকদিগের মুখে নবছীপের মহিমার কথ। 
শুনিয়া আমার হৃদয় ও মন পৰিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 
নবদ্বীপ সমন্ধে গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি ঘাহ দেখিতে পাই তাহাতে 
ন্বহ্ীপবাসীদের মুখে যে সকল কথা শুনা যায়, তাহার 
অনেক কথাই দেখিতে পাই না। এই জন্য বহুকাল হইতে 
নবদ্বীপের মহাজনদিগের সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ যতদুর সঙ্গত 
বোধহয় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে । ইতিহা 
লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে। ইতিহাস লিখিতে হইলে ষে 
বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান ও অবধর এবং ধনের আবশ্যকতা 
তাহার কিছুই আদার নাই। আগার এই হ্ুত্র পুস্তিকা 
যদি কৌন ইতিহাস লেখকের কিছু মাত্র সহায়তা করে 
তাহা হইলেই ক্ষুদ্রজীবী আমি যে পরিশ্রম, অর্থ ও 
অবসর ব্যয় করিলাম তাহার সম্পূর্ণ সার্থকতা হইবে। 


9 ০ 


এই পুস্তক সঙ্কলনে নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত অজিতনাথ 
ন্যায়রত্ব, মহাশয় অনেক শ্োকাঁবলী ও উপদেশ দিয়! 
সবিশেষ সাঁহাধ্য করিয়াছেন। এবং শহাঁমহোপাধ্যায় 
ভুবনমোহন বিদ্যারত্ব, ও ধছুনাঁথ সার্বভৌম এবং পুর্বস্থলী 
নিবাসী স্থপ্রসিদ্ধ পর্ডিত ক্ুষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিত 
গণ ও অনেক উপদেশ দিয়! যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন । 
বালিনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ ভট্টাচার্য্য বি, এ, অনেক 
ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া! দিশ্বাছেন । 
এতদ্ব্যতীত কএক জ্ঞন প্রবন্ধ লেখক ও গ্রন্থ লেখকের 
রচনা আমার বিশেয়্ সহায়ত! করিয়াছে । “বঙ্গে সংস্কৃত 
চচ্চ4” প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য 
এম এ, বি, এল এবং চৈতন্যচরিত্র লেখক শ্রীযুক্ত বাবু 
জগদীশ্বর গুপ্ত, বিষ্ণুপ্রিয়ীপত্রিকা, শুভকরী পত্রিকা ও বঙ্গ- 
দর্শনাঁদির রচন! হইতে বিশেষ সাহাধ্য পাইয়াছি। তদ্ভিন্ন 
অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি। আমি কৃতজ্ঞতার 
সহিত তাহাদিগের শিকট খণ স্বীকার করিলাম । 

কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্জ বন্লোপাদ্যায় ও শ্রীযু্ত 
বাধু কুমুদনাথ বন্দোপাধ্যার্স বিএ, বিএল, ও শিবনারায়ণ 
শিরোমণি এই পুস্তকের অধিকাংশ দেখিয়া! সংশোধন করিয়া 


দিয়াছেন । ম্ুতরাঁং তাহাদের নিকট ও আমি খণী 
রহিলাম। 


হুগলী | শ্রীকান্তিচন্দ্র রাড়ী। 
১২৯১। ২১ আশিন। 


সুচীপত্র। 


বিষয় । 


নবহ্থীপ 

নবদ্বীপ রাজধানী 
বন্পাল সেন 

লঙ্গণ সেন 

নবদ্বীপ সংস্কৃত বিদ্যালয় 
বাঙালীর গৌত্রব 
মিথিলা বিদ্যালয় 


বাসুদেব সার্বভৌম ও নবদ্বীপ গ্তায়বিদ্যালয 


ছুর্গাদস বিদ্যাবাশীশ 


রঘুনাথ শিরোমণি ও নম্থন্বীপ স্যাঁয়ের প্রাঁধান্ত স্থাপন 


ছরিদাস হ্ঠায়ালঙ্কার 
রামভদ্র সাব্বভৌম 
মথুরানাথ তর্কবাগীশ 
ভবানন্দ সিদ্ধাস্তবাগীশ 
হরিরাম তর্কবাগীশ 
জগদীশ তকালঙ্কার 
বামভড্র সিদ্ধাস্তবাগীশ 
রঘুদেব হ্যায়ালঙ্কার 
গদাধর ভট্রাচার্ধ্য 
গোবিন্ব হ্যায়বাগীশ 
শ্রীকৃষ্ণ গ্যায়ালঙ্কার 
জয়রাম হ্ায়পধশানন 
জয়রাম তর্কালঙ্কার 
বিশ্বনাথ ভ্াস্সপঞ্চানন 
ফরনাথ স্কারবাচস্পতি 
শিবরাম বাচস্পতি 
বুনোরানলাথ 





মাপ 
মোহন চড় 
হি বিদ্যা 
সৃতি রা হশখাশীস্গ টানা 
রণুনন্দন স্মার্ডভ টাচ 
রে ্যাম়াশগ্কার 
ভীরু রি 
চ্শেখর বাঁচস্পতি 
ীর তর্কালক্কাঁর 
রে 'গাপ সামা ৮ 
এ রশ্বর ম্াযপঞ্চানন 
পতি সি নু 
রামানন্দ বাচদ্প্তি 
ব্লজনাথ বিদাত 
আগম, চি তন্্রশান্ 
পুর্ণানক্ধগিরি জা 

নদ আগমবাস 
ক্বুষ্ণান 





প্রীচৈতন্তদেব ও বৈষ্ণব 


উপসংহার 


স্মিত 


১৮৮ "77 
রিলে এ 
৯1 4471 এ ৮ 
১ ঠ সন 


লমেো। ভগবতে বাসদেবায় । 
নবদ্বীপমহিমা | 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


নবদীপ। 


বঙ্গদেশের মধ্যে নবদ্বীপ একটা প্রসিদ্ধ নগর। ইহার 
গগ্র নাম নদীয়া । এই নগর এখন নদীয়া জেলার অন্তর্গত 
ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত । হিন্দুদিগের অধিকার 
কালে নবদ্বীপ বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। প্রায় আট শত্ত 
সংসর গত হইল ইহার সেই ঢসীভাগ্য বিলুপ্ত হইয়াছে । 
এখন নূধিও এই নগরে আর রাজধানী নাই তধাপি হিন্দু 
নমাজের উপর অদ্যাঁপি নবদ্দীপের আধিপত্য অক্ষ রহিয়াছে । 
এষ্ট স্থানের শাস্ত্র ও সাহিত্য সন্বন্ধীয় মতামত সমস্ত বঙ্গভূষি 
আব্নত মন্তকে গ্রহণ করিয়া! গাকে এবং বাজ পুরুষেরাও 
চার কার্যে নবদ্ধীপের মত অন্সরণ করিয়া থাকেন |. এই 
স্থানের ব্যবস্থা লইয়া হিন্দু সমাজে বহুবিধ সামাজিক ক্কিয়া 
সম্পর হইয়। থাকে ১ সুতরাং নবদ্বীপ এখনো! হিন্দু সমাজ 
শাসন করিতেছে । 

উৎপন্ভিকাল-নবদ্ধীপ কৌন সময়ে স্থাপিত হইয়াছে 
দিও তাহা আবধাঁরণ করা স্থকঠিন, তথাপি কিয়ৎ পরিমাণে 
তাহা অন্রমান করিতে পারা যায়। প্রাচীন থঙ্গেব 
বিবরণে ্বীন্থা কিছু,পাওয়া যায় তাহাতে নবন্বীপের কোন 










্ : রী কযা রোমকদিগের ভারতবর্ধীয় বৃত্তীস্তে নব- 
্বীপের কোন প্রকার উল্লেখ নাই। কিন্বা যখন অশোকনন্দন 
ক বৌদ্ধধর্ম: প্রচারার্৫থ সিংহল ্বীপে যাত্রা করেন; 
ঃ [ভ্রমণ বৃত্তে নবহধীপের নাম দেখিতে পাওয়া যায় 
না। ॥ কিছ খুসি চীন পারিজাজক ফাহান ভাগী- 
লিশ্তী ক) ধরে অবস্থান পূর্বক বঙ্গের ভান 
: বস্থা লিপিবদ্ধ করেন তাহাতে নবন্ধীপের নাম উর্েখ নাই। 
বসথরা যখন দ্বিতীয় চীন *পরিবাজক হয়েস্বসাং বঙগদেশে 
'্সাগমন করেন তাহারও ভ্রমণ বুত্তাস্তে নবন্থীপের 
টি হয় নাই। সেই সময়ে বঙ্গদেশ কতিপরর 
কষ ক্ষত্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল বলিয়া উ্ভিখিত হইয়াছে, 
কিন্ত তাহার মধ্যে নবদ্ধীপের নাম নাই। হয়েস্সাং খুষটার 
' শাকের সপ্তম শতাক্বীতে বঙ্গভৃমিতে আগমন করেন অতএব 
টি সম নবদ্বীপের অস্তিত্ব অন্গমিত তুর না। 
গৌড় নগর বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী । মন সার 
. বহে অবস্থিত। খুষ্টায় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
_বৌদ্ধমভাবলন্বী পালবংশীয় নৃপতিগণ গৌড়ের সিংহাসনে 
_ উপবিষ্ট ছিলেন। কিএবদস্তী আছে পাঁল বংশীয় নৃপতিগণ 
কোনও সময়ে নবদ্থীপে রাজধানী করিয়াছিলেন। ডাহা 
খন বঙ্গের দক্ষিণ ভাগ পরিদর্শনে আগমন করিতেন তখন 



















এই স্বল্প কালের মধ্যেই জনস্থানের কিন্ধপ 
নি ঘটিয়াছিল তাহা ভবতুতি উত্তর চরিতে লিপিবদ্ধ 
লা 

পা যর লোতঃ বিন মুলা তত্র সরিতাং 
 বিপার্ধ্যাসং যাতো৷ ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহান্” 
সু কু ভূমির উপর, পার্খবন্তী গ্রামের লোকেরা 
রি কার নত অনেক দি গ্রহণ কেন, ক্রমে এ স্থানে 
তাহা র বাস হুইস়্া যায়॥ এই সময়ে একজন অঙ্্যাসী 
:& ডি কোন দিত প্রদেশে যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন । 
তিনি নমনটা প্রদীপ জালির়া রাত্রিতে জ্ঞ বিশেষের (আরা- 
' ত্রিক জাল করিতেন। কুষিবর্গ ও ভাগীরথীতে 
হী যাত্রিগণ এ নয়টা প্রদীপ" দেখিয়া তৎকাল 
চারার কে নদীয়ার চর বলিয়া অভিহিত 
শক জসারে এ স্থানের “নী” বা "নবীগণ আছ! 
হুয়।, 

বপন অব পুর তীর 
 এবংপক্গার শাখা এখড়ীয়াস্বা“জলঙ্ষী” নদীয়ার পূর্ব দিক 


২ কালে এদীপকে শিয়া” বলিত। অদ্যাপিও অন্- 
দেশে “দিয়া কাটা” “দিয়া সলাই” প্রভৃতি শবে এ ক 
: পিয়া” শব্ধ ব্যবহৃত হইক্গা থাকে । :. : ০0) 


ঘী” ধান 


(কোন উপায় ছিলনা, র্‌ ভাগীররথী রী দি উ. জি 
8 াডি.. . 
রে সৈউা ক উ ধীরসনো 

ূ গলে নবদধীপের লি দিস 


রূপ যেখানে নৌ সকল একত্রে নঙ্গর করিয়া থাকে তত জর. 
সহজেই দোকান পশারী বসিতে দেখা যায়। বিশেষতঃ! 
ছিচ্ুবমতে ভাগীরখী ক্গান এধটা বিশেষ ; 
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লে এরা হাস 
' লামের উৎপত্তি হইগ্থাছে। বৈষ্ণব গ্রন্থকার নরহরি দাস 
ই র“নব্ধীপ পরিক্রমা পদ্ধতি” নামক গ্চ্থে নয়টা দ্বীপের 


কী পুরান 
নব-্দ্বীপে, নধদ্ধীপ বেষ্টিত যে হয়” 


শা গ নিন পানরিক্ লরি 
বদ মন যে নয়টা দ্বীপের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে ৪টা 
র পুর্ব পারে এবং €টী গঙ্গার পশ্চিম পারে এখনও 
স্থাপিত আছে। গঙ্গার পূর্ব পারে ৪টার নাঁম এই-_ 
১. অন্তর্থীপ___ মাক্াপুর বা মেয়াপুর, ভারুই 
চা: শত 
৫ : খানে চৈতন্য দেবের জন্ম হয় । 
ঞ সীমন্ত ্বীপ বা সিমলা-_সরডাঙ্গ আদি ইহার অন্-. 
্তি। 
৩ গোজস স্বীপ__£ গাদিগাছা, বিছা দি 
8১১... ০ইহার অনরুকি। ক: 
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পরে, বঙ্গে কান্বোজবংণীয় ক্ষত্রিয় রাজাগণ রাজদ্থ 
| ইহাদের সময়েও শৈব ধর্মের কিছু উন্নতি 
| বঙ্গীক্ষ অনাধ্ধ্যগণের মধ্যে এই ধর্ম অতিশয়. 
গা এই কাম্বোজবংশীয় নৃপতিগণ গৌড়েই বাস 
রর ১৯৫ মন. তাহাদের নবদ্বীপ বাঘের কোন প্রমাণ বা কিন্ব- 
ছি কিন্ত এই নগর যে ইহার পরবর্তী সেনরাজা- 
র রাজধানী ছিল তদ্বিয্্ধ আর সন্দেহ নাই। 
সেন বংশীয় প্রথম রাজার নাম বীরসেন বা শুরসেন। 
জেন বংশের প্রথম রাজা বলিয়া ইহাকে আদিশৃরও বলে। 
সাদর তত হিম ইহার রানধানী ছিল! 
'অদযাপিও তথায় তাহার প্রাসাদের ভগ্মাবশেষ দর্শিত হইয়া! 
'গরাকে। তিনি কখন গৌড়ে কথন বিক্রমপুরে বান করিতেন 
ত্ ীর নবন্ধীপ বাসের কোন কিনব নাই) কিন্ধ যখন 
পরবর্তী উত্তরাধিকারী: বললাল সেন নবন্ধীপে স্থায়ী 


বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন তখন ঘে আদিশৃর কখন 
ক্ষ সনবন্ীণ আগমন কল্সিতেন তাহা সহজেই খর ৃ 















শন জিন্দা, যাহাতে হিন্দ রব লোকের বিতক্ষণ আস্থা 
জন্মে তাহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ সচেষ্ট হইতে হইয়াছিল । 
হিন্দু শাস্ত্ান্থুসারে ভাগীরথথী ন্নান একটা বিশেষ পুণ্যজনক 
কার্ধা। মহারাজ আদিশ্র এই গঙ্গা ক্গানে আসিতেন। 
পূর্ব বঙ্গ হইতে গঙ্গা ন্গানে আসিতে হইলে, জলঙ্গী নদী 
বাহিয়া আসাই অতি স্থুগম ও নিরাপদ পথ ছিল। নবন্বীপ 
এঁ জলঙ্গী ও ভাগীরখীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ও অতি স্বাস্থ" 
ক্র স্থান, সুতরাং আদিশুরের অন্ততঃ ঙ্গমানার্থ ই সথানটা 
*ভ্রনোনীত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ৫ 
আাদিশৃরের ধশমাহুরাগ হইতে আর এক মহ ফল ফলি- 
ঘাছে। মানবধর্মশান্ত্রমতে যে বঙ্গরাজ্য চণ্ডাল প্রতৃতি 
অন্ৃস্ঠ অনার্ধ্যদিগের নিবাস ভূমি,*স্থতরাং অপবিত্র বলিয়া: 
উল্লিখিত হইয়াছে, আদিশূর হইতে সেই বঙ্গন্ুমি 'আর্ধ্য- 
দিগের নিবাস স্থলরূপে পরিণত হুইয়া পবিত্রীক্কত হা 
বলিলে অতুযুন্তি হয় না। .: 
বাঙ্গালায় কোন সময়ে আধ্যগণ আগমন: করেন তাহা 
নিরাকরণ করা অর্তীব দুূহ। কিন্তু তাহারা যে সময়েই. 
আঙ্গুন না কেন, আদিশুরের পুর্বে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্পই 
ছিল ; আবার সেই সময়ে বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রাহুর্ভাব ইহাতে : 
জাতি ভেদ নাই, স্থৃতরাং সেই সময়ে আর্ধা ও অনার্য মিশী-. 
ই সকলেই অনার্ধ্যভাবাপন্ন হইয়াছিল । অতি 'অল্পসংখ্যক_ 
আধ ত্রাঙ্গণগণের স্বতন্ত্র ভাব ছিল। বঙ্গীয় ব্রাঙ্গণদিগের 
এইটে অবনতি দেখিনা মহারাজ আদিশুর পুত্রোষ্টি যঞ্জ 
করিবার মানলে কানকুজাধিপতি মহারাজ! বীর সিংহের 









চি হও বেগ রি রা বন 
 করেন। কিন্দ্তী এই যে আদিণুর বিক্রমপুরের রাজধানীতে 
বলিয়া যসম্পযকরেন__নবদীপের সহিত কোন সম দেখা 
শ্বাস না। যাহা হউক আদিশৃর হইতে বঙ্গভূমি আর্ধ্য নিবাস 
গে পাস হইল এক বে চচ্চার উন্নতি 
হইতে লাগিল । ভট্টনারায়ণ একজন প্রসিদ্ধ কৰি ছিলেন 
লী বেনী নার শট, এবং শ্রীহর্য বিরচিত নৈষধ 
চা অতি, উৎকষ্ট গ্রন্থ বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্য সংসারে; 
হা খাকে। 


রং ূ বল্লাল সেন। 

রি মহারাজ আদিশুর নবদ্বীপে বাম করিতেন না। কিন্ত 
তাহার পরবর্তী উত্তরাধিকারী বন্তীল সেন যে নবস্বীপে বাস 
করিতেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান নব- 
: ্বীপের প্রায় ছুই ক্রোশ উত্তরে একটা প্রকাণ্ড উচ্চস্থান দৃষ্ 


হয়, গ্ স্থানকে বল্লালটিবি কহে এ স্থলে বল্লান সেনের 
_ প্রাসাদ ছিল। এ প্রাসাদের ভগ্রাবশেষ এক্ষণেও দৃষ্ট হইয়া 
 থাকে। নিকটে একটা দীঘি, ও বলাঁল দীর্ী নামে একটা 
_ ক্ষুদ্র পল্লী আছে, ইহাতে এ স্থানে বল্লান সেনের প্রাসাদ ছিল 










রি 4 ০) ঃ 
১1111 
০৭ 


র টে ৯৯ ০ 
সেনের সহিত বিশেষ মনোমালিন্য ঘটে; বা 








সেন কুগর্ডে এক গৃহ নির্মাণ ও তাহাতে শ্রচুর 
করেন। আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল বললাল দির নিক্স 
নি গ্গা প্রবাহিত ছিল। তৎকালে নদ্দীর কুলভঙ্গ হেতু 
উক্ত অট্টালিকা বহিতূত ও নদীগর্ভে নিপতিত হইতে অনে- 
কেই দেখিয়াছেন। তাহার এ গৃহাদিকে “শীলা ডোমনীর 
গৃহ” বলিয়! নির্দেশ করিয়া ছিলেন | | 

এইকূপে উভর় নববীর মধ্যে অবস্থিতি হেতু জরা এবং রা 
টপ... 
স্তান বলিয়া মনোনীত হইছিল এবং পৃষ্টা একাদশ শতা- 
বীতে বঙ্গদেশের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল । 
বাল সেনই নবন্ধীপে প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন 
কিন্তু তিনিও সকল সময়ে নবন্ধীপে অবস্থান করিতেন না. 
সকলেই অবগত আছেন যে তিনি একজন প্রবল পরাক্রান্ত 
নরপতি ছিলেন। শূদ্র বংশীয় দাসগো্ীপতি নবোতরম. 

দাস তাহার প্রধান সেনাপতি। : বঙ্াল সেন ' র্‌ 
রই সাহায্যে প্রান সমস্ত বঙ্গহুমি করতল্থ ক 
লেন! উত্তরে রঙগপুরের ও কানরূপেক'অধিপতিগণ তাহার : নর 
বা ্বকাকরেন। গাঁচন নদ «পণ মোট 











লি বল্লাল যেমন রাজ্য বিস্তার করিযা অগা. 
ধারণ বল ও বীর্য দেখাইয়! গিয়াছেন হিন্দু সমাজেরও 
: উপর তাহার তেমনি ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। পুর্বে উক্ত 
হইছে মহারাজ আনিশৃর ৯২৪ খৃষ্টান বগদেশে ৫ জন 
গণ আনয়ন করেন বল্লাল সেন ১০৬৬ অবে বঙ্গে 
: সিংহাসনে অধিরোহণ করেন । তাহা হইলে আদিশুরের সং 
ই বাল সেলের সমর পর রা ছুই শত বর 
ব্যবধান দেখা যায়।« এই ছুই শত বৎসর মধ্যে সেন 
সাত জন রাজা রাজত্ব করিক্াছিলেন। কিন্তু 
_ ত্তাহাদিগের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাঁ। এই 
স্যর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কারস্থের সংখা! অনেক পরিব- 
'দ্ধিত হইয়াছিল । পাচ ঘর ব্রাহ্মণ হইতে ইতিমধ্যে এগার 
শত ঘরে পরিণত হইয়াছিল । আচার ব্যবহার ও অনেক 
. পররব্তিহইয়াছিল। সেই এক ব্রাহ্মণ আবার রাড়ী ও 
বারে ছুই ভাগে বিভকক হইয়া ভিত ভিন সাদা হইয়া 
কি! রাঢ় দেশবাসী ৬৫৮ ঘর ব্লাড়ী এবং বারেকন্ত্রভূম 
নিবাসী ৪৫» ধর বাদে বল্লিযা খ্যাত হইয়াছেন 3 আচার 
নর কবে বিলি বা হইবে 
বল্লাল এই অবনতি দর্শনে ্রাঙ্মণদিগের মধ্যে যাহাতে সদা- 


রা রক্ষিত হয হচ্ছ কৌলীন স্থাপন করেন] ব্থাল সেন 











ব্গিয়াই কৌলীন্ত স্থাপিত হয় কিন্তু বাল € জেন, রা [0 
 বস্থাক্ধ নবন্বীপেই বাস করিতেন । 425 রর: 
) বঙলাল সেন ৩৫ বৎসর রাজ করিয়া গতান্থ হইলে, ₹ 
 পুন্ধ লক্ষণ সেন বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ ক 
_ভিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। লক্মপ সেন: 


লম্মমণ মেন । 
এই বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেন যতকালে 


কবলে পতিত হন। তাহার মৃত্যুর কএক নাস পরেষই: 
১২২৩ খুষ্টায় অক লক্ষণ সেন জন্ম গ্রহণ করেন। নবদ্বীপ টি 
: ইহার জন্মতূমি। . ইঞ্ছার জন্ম বন্বন্ধে এক: প্ররাদ 
প্রচলিত আছে। কথিত আছে, যে সময়ে লক্ষপসেনের 
জননীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, সেই সময়ে জ্যোতির্ব 


কৃষি হইলে, সন্তান দীর্ঘজীবী এবং সর্ধ_ উরি 
বেন । অবোধ জননী সেই ব্রাপ্ষপদিগের কথায় বিশ্বাস করিকগ। 


নি 


উদ্গদে ভোই নম গঙ্গা করিতে লাগিবেন। দিক. 









এসি টিন 1157:817 লে বরে 
তি | 


1. এন 


গিলে । কিন্ পু গৌরব নিবন্ধন সকলেই লক্ষণ সেনকে 
মাস্ট করিতেন ও প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতেন । হুতরাং, 
লক্ষণ সেন তৎকালে সার্ধভৌম রাজা বলিয়া উল্লিখিত হই-. 
২ তেন। কিন্তু ্রন্কত পক্ষে এখন যাহা মালদহ, মুরশিদাবান, 


17, 
নর] টা 

লা. এর 
|. ৮. ৰা 













বঙ্গে কোন যুদ্ধ বাবসারী লোকও ছিল না। 
দিগের মধ্য হইতেই টসন্ত সংগ্রহ করিয়া রাজ্য 


তির কি 
_বিলক্ষণ অলস ও বিলাসী হা উঠিয়াছিল। যে 


. খাকেন। আরিরি বেবাকে পারার ও. 
থাকার রাজাও বিলক্ষণ সাহসী হইয়া 4 
- খাকিতে হয়। বিরোধের ভয়ে উভয়ের 








ইসশেছে পরিভাগ করি- 
উপদেশ দিলেন। কিন্ত রাজা অতিশর় বুদ্ধ হইয়াছি- 
| চির হ্যাহাহাহ ইনার অথচ 
















রক্ষা করিতে লাগিল। হিন্দু নৃপতিগণ যে বংশ : 


হউন না কেন, রহ্মণগণ তাহাদিগের মন্ত্ত্ব করিতেন । হ্‌ 


৮: উদয়নাচার্ধ্য বে রাজমন্ত্রী ছিলেন তাহা পূর্বেই উ 
হইয়াছে। অদ্যাপিও জমীদারদিগের বাটীতে এক এ 


ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সভা পণ্ডিতের কার্যে নিযুক্ত খা বা 


যাহা! হউক, যখন সেন রাজারা! দর্ধদা, যাতায়াত ব 
লাগিলেন, এবং অধিকাংশ সময় বাস করিতে 


তখন তাহাদিগের সহিত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সি - 


জবিতে খারিজের পদং নেনে ও 
তীর পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুর বা গৌড়ে যাইতে অং 
হইলেন। অন্থান্ত ত্রাঙ্গণ পঞ্ডিতগণও রাজান্ুগ্রহ 
আশয়ে নবদ্বীপে আসিঙ্গা উপনিবিষ্ট হইলেন। এই 
_নবদীপ একটা বিজ্জনপরিপূর্ণ প্রসিদ্ধ নগরী হইয়া উ 
ইহার, প্রত্যেক পরীতেই ব্যাকরণ, কাব্য স্থতি, ই ত 


হইতে রস হইল। ইহার স্বাধীন স্য আম ্ 


নষ্ট একাদশ শতান্সীতে, মহারাজ: 


কর কিন্ত বিদ্যা বিট রর ী 


১ 
1: রর 
খা 
১৪ 


লিঃ ৭! 


2২ উর প্রধান ক ছিলেন। টু 









দন ৭ 
রগ এট ₹- রাজ্এর লা 


সী একার শে পচ 
হওয়া একেবারেই অসন্তব। 

হলাফুধের সংগৃহীত গ্রন্থ অনেক আছে। 
শেষে পসর্ধস্থ" এই নাম সংযোজিত দেখিতে পাওয়! যা। 
তৎকর্তৃক বির্চিত ত্রাহ্গণসর্বস্য, স্মতিসর্ধন্ব এবং মীমাংসা 
র্ন্থ এবং সযারসর্্থ ইত্যাদি অনেকগুলি শর দেখিতে: 
পাওয়া যাঁয়। হলারুধ রাচী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভিসন তি $ 
বাৎস্য গোত্রীয় ধনাঞ্জয়ের পুত্র বলিয়া স্বীয় সংগৃহীত আঙ্গণ। 
মা গ্রন্থে আত্ম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 1. 

৯ পশ্তপতি হলারুধের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইনি শ্রা ধিকৃত্য_ 
( পশুপতি পদ্ধতি ) নামে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১০ 

শুলপাধি ভট্টাচার্য স্থার্ত ছিলেন্‌। তদীয় সংগৃহীত গ্রন্থ ্ 


বি 
চি ৯৮ উট 


এ, 
উন্ড্ী 
জল 


311 . নর 
হরি, - 
ি 










টা নথ 
ছি, রি 









অনেক স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন । 

রি বারেন্দ্র শ্রেণীয় এক জন প্রধান টা তি. 

সি ই 7 
লক্ষণ সেনের সেনাপতি, বটু দাসের পি জর রা 

ৰ সমককিকরণামৃত নামে এক গ্র্থ সংগ্রহ করেন | ইহাতে গোব, 

বান হলাযুধ, জয় দেব, উমাপতিধর, বিদ্যাপতি, প্রভৃতি বঙ্গ 

টা নে, রস্থকারগণের নাম ও বিরচিত কোক 


গর এ 
রি ত4 


নর ০১188৮47 5 










ীপে নানা জাতি লোকের বাস ছিল । তন্মধো বরা্গ_: 
ড টঅধিক। ্রাহ্মণেরা তিনটা প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত 
পস্প বারেন্্র 'ও বৈদিক। বৈদিকের সংগা 


রবার ছিল বলাম উন টাটা 
রকি শিলা দেওয়া পাতক মনে করিতেন । 
চর ং বৈদ্য ব্যতীত অপর সকল বর্ণই সংস্কৃত ভাষাক্স সম্পূর্ণ 
২৯ রর অখাও তি স্হহিযা | 


রাত 2৯৮ £ 
এ ৯ 87:48 
টা পম |) 0 
৯ ডা এ 


এ প্রি ২0853 


৮১47 স্ - 0 














বযবল দ্বারা অনেক নিঃচ্থ পরিবারের সংসার: ২ 
হের আন্ুকুল্য হইত। পাঠকগণ যে “কাটনা ক 
চা বি এই কাকা বরকে এ 
কহিত। 
এ মো আস 
প্রাসাদ ব্যতীত আর কাহারই প্রান ইষ্টক নির্টি্ হল 
লা। নেটে ই লে অতি আনে বান বিড. 
লক্ষণ সেনের রাঁজাচ্যুতির কিঞ্িৎ পরেই বঙ্গে : রি 
চাটি এগরিত হয । এই সব 
 সমুস্থুত হইয়াছিল। যাহা হউক, মারণ, উচাটন, র ৮ 
5 সির থাকা, অনেত 
১ তস্থ মতাবলম্ী হইয়াছিলেন। উট. 





৮.1 রা রি সু 
ূ ্ ৬53 ১ ক ২৮ 
কা. 


" ৮. 
বস সু ক ১০ ঃ শে, ৯8০ দখা 






১ ৮1 

$ রর « ৬ ্ & 

ূ ূ ॥. টাকা. 8০8১ *এ - ৮৯৭ টি: | জ১০: ২৯ 

রশ . ২৬২৮8 1 ৮ ৭ সি 

)) ৫ 1১) ০ ইঃ & উতলা রর ৯ 12 
4 ্ " - শা উ্ হয, উ & 

গেছে: মা 5 





















9 
চন ৬ 


৩ পরে একজন 
সারির বধ এসে দিও হইয়াছিল। ক্র 
সী দক্ষিণা কালিকা মন্ে সি বলিয়া বিখ্যাত 7, 
নান নী লোকেরা আসিয়া এ 82835. | 
করিতেন ্‌ 
বন্ধ অদিবাসীগণ অনেকেই উহার মানসিক পুজা: 
দিতে ' করিলেন। কিছু দিন পরে উক্ত সন্ন্যাসী 
হাকে বর দিতে চাহিলেন। বরদানকালে ভ্রমবশত 
শী শি উপ লেন সিদ্ধমন্্র বহি. 
টহ সন্ন্যাসী অতিশয় ছুঃখিত হন এবং ই হাঙ্গণ। 
্নারকে & ঘটে দক্ষিণাকালিকা দেবীর পুজা করিতে 
চির নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করেন। : তাহার 
্ীতি্টিতঘট সেই স্থানেই রহিল। পরে & ব্রাহ্মণ কুমার 
টা পের অধিবাসী অনেকেই এ ঘটে পূর্বববৎ পুজা 
ত লাগিলেন । এই ব্ধূপে এ দেবী গ্গ্রাম্য দেবী” রূপে 
পরি লেন 
রা পদ শতাব্দীতে খন বাজদেব ার্মভৌন 
ন্যায় দশনের প্রথম চতুষ্পাঠি করেন, তৎকালে. 
ৰ দি ই বা গ্রামের প্রান্ত হইতে আনম্নন র্ধক 
সা এক বট বৃক্ষ মুলে "স্থাপিত করেন . 
ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ ও ছাত্রবর্গ এ দেবীর পজান্গ 
শখ নোমেণ লন কিছু দিন পরে গৃহ দাহে ইক. 


গে 
ডু 

/& 

| 7 





৬ নবসবীপঞহিবী ! 


ভারতবর্ষ সর্ব শ্রেষ্ঠ । খৃষট জন্গিবার প্রায় ছয় শত বৎসর 
পুর্বে বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিয়া জগতে প্রেমপূর্ণ সার্বভৌম 
ধর্ষের প্রথম প্রচার করেন। কিন্ত এই সকলের সহিত 
বঙ্গদেশের কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়। এক গ্ভায় 
দশনে বঙ্গদেশ সর্বশ্রেষ্ঠ ও জগৎ বিখ্যাত হ্ইক্বাছে। 
এই নবদ্বীপই সেই ন্যায় দর্শনের জন্মভূমি । এই স্থানে স্যার 
শান্ত যেরপ পরিমার্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল, ভারতের 
কুত্বাপি তাহা পরিলক্ষিত হয় না) এই স্থানে অনেকাঁনেক 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত উৎপন্ন ও প্রাঁভূ্ত হইয়া স্টায়ের হ্গ্মতম তক 
আলোচনা পুর্ধক, গভীরভাব পরিপুর্ণ গ্রন্থ সমূহ রচনা 
করিয়া বাঙ্গালীর নাম গৌরবাধিতত করিয়া গিয়াছেন। এই 
খানে অসাধারণধীশক্রিসম্পন্ন বাসুদেব সাক্পভৌম, জম 
পরিহহ করিয়া, তৎকালে নিবদ্ধ-প্রাঁর় গৌভম শাস্ত্রকে কগস্থ 
করিয়া আনিয়া নবদ্বীপ ভূমিকে অলঙ্কৃভ কারন। এইস্থানে 
কুশাপ্র-ুদ্ধি-ভার্কিক-চড়ামণি রবুনাথ জন্ম পরিগ্রহ করিস 
মিথিলার গব্ধ খর্ব করত, নধহীপের প্রাধান্য স্কাপন করিয়া 
গিয়াছেন। ন্যায় তবে, কয় জন মন্ুষা পৃথিবীতে তাহার 
স্কাঁয অবিনশ্বর কীর্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? এবং 
এই স্তানেই মথুরানাথ ». তবানন্দ-সিদ্ধান্তবাশীশ , রামভ দ্র 
সার্বভৌম , জগদীশতর্কালঙ্কার , গদাঁধরভট্টাচার্ধ্য, এবং 
বিশ্বনাথন্তামপর্ধানন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উৎপন্ন হইরা 
স্তাতুয়র বহুবিধ পুস্তক বত, নবদ্বীপ-্ায়ভাগুার পরিপূর্ণ 
করিয়া রাখিয়াছেন । এবং এই স্থানেই ম্মার্ত-চুড়ামণি 
রঘুনন্দন জন্ম গরহণপূর্বক স্থৃতিশা্ত্রের নূতন লাখ্যা 'আবিষ্কার 
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কৰিয়া, বঙ্গদেশকে উচ্ছল ও এই নবন্বীপভূমিকে দরন্মতীর 
“পীঠনধূপে” পরিণত করিরা রাখিয়াছেন। এবং এই স্থানেই 
মহাপ্রত্ শ্রীচেতন্য দেব শরীর পরিগ্রহ করিয়া পরধাথ- 
ধন্দতত্বের চরম উন্নতি ও বঙ্গভূমিকে পবিত্র করির! 
গিয়াছেন । তাহার স্বায় সর্বজনীন উদারণঞন্দের 
প্রবর্তক এবং অলাঁধারণ উবিত্রের কমুজন মনুধা পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ ' হইয়াছেন £ . অতএব এই নবদ্বীপ হইতে 
আবার বাঙ্গালীর নাম সমুজ্জল প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া বঙ্গ 
ভূমিকে জগৎ বিখ্যাত করিয়া! বাখিয়াছে-এই 
নিমিত্ত নবীপ ভূমি বাঙ্গালী মাত্রেরই তীর্থ স্থান বলিঘা 
পরিগণিত হইয়ছে এবং এই নিমিন্তই নবদীপ “আধামত 
স্মাথা! প্রাপ্ত হইয়াছে। 

লক্ষণ সেনের রাজ্াটাতির সময় হইতে, চৈতন্য দেবের 
অ"বিভাব কাল পর্য্যন্ত, প্রায় তিন শত ৰংসর ব্যবধান দেখা 
যাঁ়। এই ভিন শত বত্নর বঙ্গভূমি মুসলমানদিগের শা, 
নাধীন ছিল। কিন্তু সে শাসন নামে মাত্র । মুসলমানেরা 
রাজা ছিলেন বটে , কিন্তু বঙ্গের তৃত্বা্গীগণই প্রকুতরাপে 
রাজা শাসন করিতেন । তাহারা কখন কর দিতেন কথন 
কর দিতেনও না। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচাল 
কার্ধা, তাহারা এক প্রকার স্ব্ধীন ভাবেই করিতেন । হিন্দু 
শান্স ও রীত্যনুসারে বিষয় কর্ম সম্পন্ন হইত । রাজধানী 
বা তত্দনিহিত স্থান ব্যতীত মুসলমান রাজপুরুষদিগের 
সাক্ষাৎ সন্ধে তস্তক্ষেপ ছিল নাঁ। নবন্বীপ বা তৎসন্গিহিভ 
বোন স্থান হিন্দুতৃষ্বাসী বা রাজার বাঁস ছিল না। কিছু 
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তৎকালে সপ্তগ্রাম, বঙ্গের প্রধান বন্দর ও বাণিজ্য স্থান 
ছিল। এই নগর, নবন্ধীপের প্রায় পনর/ক্রীশ দক্ষিণ, বর্তমান 
হুগর্সীর কিঞিৎ উত্তর-পশ্চিমে, সরস্বতী নদী তীরে অবস্থিত 
ছিল। বঙ্গদেশে যে সকল প্রাচীন নগর ছিল, সপ্তগ্রাম তৎ- 
সমূদয়্ের মধ্যে একটা প্রধান । সেনবংশীয় রাজারা পরাজিত 
ইয়া, কেহ কেহ এই সপ্তগ্রামে কিছু দিন স্বাধীনভাবে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । পরে খৃষ্টায় শীকের চতুদ্দশ শতা- 
বাঁর প্রথমেই এই নগর সুসলমানদিগের হস্তগত হয়। 
এবং ফৌজদার নামধেয় একজন শাসনকর্তা তথায় শাসন 
কতৃত্বে নিযুক্ত হন। এই নগরে অনেকানেক হিন্দু ধনী ও 
ভূম্যধিকারীগণের বাস ছিল । তাহারা নবদ্বীপের ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত 
গণকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন এবং সংসার নির্বাহের যথেষ্ট 
'আনুকুল্য করিতেন । চৈতন্য চরিতাঁমৃতে লিখিত আছে-__ 

"চ্থিরণা গোবর্ধন ছুই সঙ্কোদর । 

সপ্তগ্রাম বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর | 

মহৈশ্বর্ধ্য যুক্ত ছু'ছে বদান্ি ব্রাঁ্ষণ্য। 

সাচার সংকু ধার্দিক অগ্রগণ্য ॥ 

নদীযাবাসী ত্রান্ষণের উপজীব্য প্রায়। 

অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥৮ 

যেদিন সরস্বতী নদীর শ্রোত মর্দীভৃত হইত আরম্ত 

হইফাছিল, সেই দিন হইতেই সপ্তীগ্রামের ছুর্দিনের সুত্রপাত 
হয়। পাঠকগণ এখন আর সে সপ্তীগ্রাম নাই । এক দিল 
যে সপ্তগ্রাম বাণিজ্যে ও গৌরবে বঙ্গতৃম্দির শীর্ষ স্থান ছিল, 
এবং ইউরোপীয় বণিকগণের বাণিজ্য তরী সকল তাহার 
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পদশোভিত করিত, এখন সেই সপ্ডগ্রাম সাঁমান্ত পন্ীব্ূপ 
ধারণ করিয়া জান শূন্ত হইয়াছে । খুষ্টায় সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে সরস্বতী নদীর মোহানা বন্ধ হইয়া 
যায় এবং অপ্তগ্রামের বণিকগণ কেহ হুগলী, কেহ বা 
কলিকাতায় গিয়া বাণিজ্য আরস্ত করিলেন এই সমস 
শইতেই *কলিকাতার উন্নতির শ্ত্রপাত হইল । 

নবদ্বীপে একজন কাজীর বাস ছিল কিন্ত শাম 
সম্বন্ধে তীহার কোন বিশেষ ক্ষমতা! ছিল না। স্ৃতরাঃ 
পাঠান শাসনকালে বঙ্গভুমি এক প্রকার স্বাধীন ছিল 
বলিতে পারা মায়। সেই স্বাধীনতার বঙ্গবাীগণ 
আবার স্বাধীন চিন্তা মনোনিবেশ করিলেন । এই 
সময়ে বিদ্যাপতি, চগ্ডিদাস প্রস্ততি কবিগণ প্রাছুতভু্ত 
হইয়। বাঙ্গাল! ভাষার সাদরে অমুভমযী কবিতা সকল 
রচনা কলিতে লাগিলেন। সেই উদ্দীপনার ফল স্বরূপ, 
বঙ্গে রথুনাথ, রদুনন্দন ও টৈতন্ত দেব আবিদ্ু্ভ 
হইলেন ।  চৈতন্তের সময় হইতে নবদ্বীপ প্রকৃত 
প্রাধান্য লাভ করিল। শ্ষ্ট পঞ্চদশ শতাবীর তে 
ভাগে, চৈতন্ট) চন্দের উদয় হয়। এই সম ভইতেই পক্ষ 
ভূমির প্রকৃত উন্নতি দেখা ঘায়। বঙ্গভাঁঘা সমধিক উন্নতি 
লাঁভ করে এবং এই নবদ্বীপ হইতে ন্যায়, স্মৃতি, ও ধ্ধ 
ভিন বিষধের তিনটা অভিনব আোত ্রধারায় নিঃস্কতি 
হইয়া, সমস্ত ভারত ভূমি প্লাবিত করে। ক্রমানয়ে 
উক্ত তিন বিষয়ের বিবরণ লিখিত হইতেছে । 
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পর্চম পরিচ্ছেদ । 


মিথিলা বিদ্যালয় । 


নবদ্ীপে স্তাঁয় চচ্চণর পূর্বে মিথিল! (ত্রিছুত্ব ) বিদ্যা 
চচ্চণর প্রধান স্থান ছিল। কি দর্শন, কি স্থৃতি, কি সাহিতা 
সকল বিষয়েই মিথিলা প্রাধান্ত লাঁত করিষাছিল । এই 
স্বানেই মহাসুনি গৌভম প্রাদুভূতি হইয়া শ্বীক্ষ অসাধারণ 
বুদ্ধিবলে স্াঁয় বিদ্যার স্থত্রপাতি করিষা গিয়াছেন । প্রায় আট 
শত বসর গভ হুইল, এই স্থীনে মহ্থামছোপাধ্যায় গজেশো: 
পাঁধ্যার জন্ম গ্রহণ করিয়া গৌতমের মতকে প্রবল ও দৃড়ী 
ভূত ও ঢারিখণ্ড গৌতিন শাস্ত্রের টীক। করি! পৃথিবী আলো- 
কিত ও ভারতে স্তায় বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন | 
এবং এই স্থানেই তদীয় পুত্র বদ্ধমান উপাঁধ্যায় দর্শন শাস্ত্রের 
অনেকানেক টীকা করিয়া বিখ্যাতি হইয়া গিয়াছেন। এবং এই 
স্থানেই বাচম্পতি মিশ্র, মুরারি মিশ্র, এবং পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি 
উপাধ্যায়গণ শরীর পরিগ্রহ করিয়া ভায়ের উত্তম উত্তম 
গ্রন্থ বচনা করিয়া, মিথিলা! ভূমিকে অলঞ্চৃত করিয়া গিয়া- 
(ইন । বঙ্গ দেশে স্ায় বিদ্যার উন্নতির পূর্বে মিথিলায় যে 
সকল পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়া ছলেন ভীহাঁদিগের যড়ে প্রায় 
তিন শত বংসর স্তাঁয় শাঙ্তের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল । 
ৃষ্ট চতুদ্দশ শতাব্দীতে এই শেষোক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ পক্ষধর 
মিশ্র জীবিত ছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম 'জধধর মিশ্র 
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তর্কালঙ্কার। ইহাকে জয়দেবও বলে। ইনি প্রসিদ্ধ যজ্ঞপতি 
উপাধ্যায়ের ছাত্র এবং হরি মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়! স্বরচিত 
গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ 
পক্ষধর নামের বিভিন্ন অর্থ করিয়া থাকেন । কেহ 
বলেন তিনি এক পক্ষ মধ্যে কেবল মাত্র এক দিন অধ্যয়ন 
করিতেল। কেহ বলেন, তিনি এক দিন পঞ্জিকা 
দেখিয়া এক পক্ষের বিবরুণ বলিতে পারিতেন এধং 
কেহ বলেন তিনি এক দিন পড়িয়া এক পক্ষ মনে 
৮রাখিতে পারিতেন । কিন্তু ইহা অসম্ভব কেননা ধিনি 
পনর দিন কৌন বিষর স্মরণ প্াখিতে পারিতেন, তিনি 
যে যোল দিন হইলে ভাঁহা ভলিয়া যাউবেন 
ইহ] অস্বাতবাবিক। এবং কৈহ কেহ বলেন যে 
তিনি তর্ককাঁলে হুর্ধল পক্ষ অবলম্বন কবি স্ত্রী 
অসাধারণ ভর্কশক্তিবাল স্বমভ সমর্থন করিতে পারি 
মদন বলিয়া, স্বীয় নাম ও চতম্পাঠীর নাম অপেক্ষা, “পক্ষধরগ 
নামে বিশেষ বিখাাত ভন । 
মিথিলার 2 সকল ও অন্তান্ি অধাপকদিগের ছার! 
স্তায়ের অনেক গ্ন্থ রচিত হইয়াছিল। এ গ্রন্ঠাদদি 
মিথিলা ব্যতীত কুত্রাপি পওয়া যাইত না। ততকালে শুক্র 
যন্ত্র ছিল না। কেহ একখানি পুস্তক রচনা করিলে তৎ-: 
কালে হস্তে লিখিয়া লইতে হইত। ইহাতে শিক্ষার 
বিশেষ বাঘাত ঘটিত। পুস্তক অভাবে অনেকেরই অধ্যয়ন 
হইতু না। তৎকালে কেহ কোন পুস্তক রচনা করিলে, 
ভিনি তাহা পোপনে রাখিবার চেষ্টা করিচেন। অদ্যাপি9 


৩২ নবদ্বীপমহিষা! | 


জ্যোতিষার্দি কোন কোন বিদ্যাকে গোপনে রাখিতে দেখা 
যায় । ন্তায় বা তর্ক শাস্ত্রের গ্রস্থাদি £গোপনে রাখ! রীতি 
ছিল। এই কারনে ন্যায় বা তর্ক শান্সের গ্রন্থ 
মিথিলা ব্যতীত আর কুত্রীপি পাওয়া যাইত না । 
মৈথিলী অধ্যাপকগণ এ সকল গ্রন্থ অতি ডু সহ 
কারে গোপনে রাখিতেন | তখন ভারতে ব্মথিলার 
অধ্যাপক ব্যতীত আর কাহারও উপাধি দিবার ক্ষমতা 
ছিলনা | স্থতরাং গ্যায় শিক্ষার্থী ছাত্রগণ মিথিলায় 
শিয়া মৈথিলী উপাধ্যায়গণের নিকট শিক্ষা লাভঃ 
করিতেন । ও উপাধি প্রাপ্ত হইতেন । 

ব্ধন কোন ছাঁত্রশিক্ষার্থী হইয়া মিখিলায় গমন করি- 
তেন, তখন অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে  অধ্যনার্থ 
নায়ের গ্রন্থাদি প্রদান করিতেন, এবং পাঠ শেষ হই- 
লেই এ সকল গ্রন্থ পুনগ্রহণ করিয়া আপন অবিকানে 
রাখিতেন । যখন কোন ছাত্র স্থানান্তরে বা পাঠ 
সমাপনাত্তে ক্বদেশে যাইতে উদ্যত হইতেন তখন পাছে কোন 
গ্রন্থ বা টীকা বা গ্রন্থের কোন অংশ ততৎকর্ডক 
অপহৃত হয়, এবং তদ্বারা স্বদেশীয় পঙিতগণের প্রাধান্ত 
বিলুপ্ত হয়, এই ভয়ে তাহাকে উত্তম রূপে পরীক্ষা করা 
হইত 1 মিথিলা, এই রূপে প্রায় তিন শত বখনর আপন 
অনন্যসাধারণতা রক্ষী করিয়া আসিয়াছিল । 

এই ঘটনা দ্বার! স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে যে তৎকালে 
ব্রাঙ্গণগণ স্বীর স্বীয় বিন্যাবিশেধকে গোপনে রাখিতেন । 
এখনও তাহাদিগকে বিদ্যাবিশেষের শিক্ষা দিতে মস্কুচিত দেখা 


মিথিলা বিদ্যালয় । ৩৩ 


যায়। শুদ্ধ যে ত্রাঁ্গণেরাই স্বীয় বিদ্যাবিশেষকে গোপন করি- 
তেন তাহানহে, ইউরোপীয় কোন কোন পঞ্ডিতগণের 
মধ্যে এরূপে আপন আপন বিদ্যাকে গোপনে বৃখিতে দেখা 
যায়। | 

পাঠকগণ দেখুন তৎকাঁলে বিদ্যা শিক্ষা করা 
কতই আয়াস ও কই সাধ্য ছিল | এইরূপ বিশ: 
অন্বিধা"সন্তেও, তৎকালের অধ্যাপকগণ যাহা কির 
গিয়ছেন বর্তমান সময়ে পাঠোঁপযোগী গ্রন্থাদি বহুত 
হইলেও এবং পাঠের যৎপরোনাস্তি সুবিধা খাঁকিলেও, 
্াহার শতাংশের একাংশ শিক্ষা হইতেছে না বলিলে বোধ 
হয় অতুযুক্তি হইবে না । | 

ঘে সকল ছাত্র মিথিলা হইতে উপাধি পাইয়া মন্থোৎ- 
সাহে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন, তাহারা প্রায়ই কোন 
ভমীদার বা াক্জার আঁশ্রয়ে থাকিয়া, চতুষ্পাঠী স্থাপন 
করত শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ব ভইতেন। কিন্ত ন্যায়শাস্্ 
বেরূপ তুরূহশাস্ত্র, তাহাতে গ্রন্থ অভাবে স্ুচাক শিক্ষণ 
দেওয়া অসস্ভব ব্যাপার ছিল; এবং বুদ্ধিমান ছাত্রগণ ও 
সেই শিক্ষায় সন্ত্ট ছইতেন না | বহু দিবসাবধি ন্যায় 
পিক্ষা সম্বন্ধে এই রূপ গুরূতর অন্ুবিধা ছিল | পঞ্দি- 
শেষে একজন বৰঙ্গবাসীর অসাধারণ মেধা ও স্মারকতথ 
পক্তি, সেই অন্তরায়ের মূলে কুঠারাঙ্গাত কিল | এষ্ট 
নবস্বীপই তাহাক্স জন্দভূমি, সেই স্বদেশহিতৈষী মহায্বার 
নাম বাহ্থদেব স্বার্বতৌম | 





৩৪ নবদ্ধীপমহিমা | 
ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


বান্দেব সার্বভৌম | 
নবদ্বীপ-ন্যায়-বিদ্যালয় । 


থু্ীয় চতুর্দশ, শতাঁকীর প্রথম ভাগে বাসুদেব নবন্বীপে 
জন্মগ্রহণ করেন । ইনি রাড়ীশ্রেণীয় ত্রা্ষণ ছিলেন । 
প্রীয় পচিশ বৎসর গত হইল ইহার শেষ বংশধর হরি- 
নাথ. ভষ্টাচার্য্ে্র পরলোক হ্ওয়াঁয় নবর্ধীপ হইতে তদ- 
বংশের বিলোপ হইয়াছে । নদীয়া জেলার অন্তর্গত আড়- 
বান্দী গ্রামের কেহ কেহ £এই বাস্থদেবের বংশ সম্ভুতত বলিয়া 
পরিচয় দিয়া থাকেন । | 

বাস্গদেবের পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ ভষ্টাচার্ধ্য | 
মহেশ্বর এক জন শ্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাস্ুদেবকে 
শ্তৎকাল প্রচলিত প্রথানুসারে ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পাঠ 
সমাপনাস্তে স্ত্তি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত কক়ান। বাস্থদের 
প্বীয় পরিশ্রম গুণে অল্প দিনের মধ্যে স্থৃতি শানে বিশেষ 
জ্ঞান লাভ করিলেন। শ্ৃতি শাস্ত্র অধ্যয়নে তাহার তৃপ্ডি 
হইল না । তিনি ন্যায় শিক্ষার জন্য উৎসুক হইয়া মিথিল! 
যাত্রা করিলেন । 

বাস্থদেবধখন মিখিল! যাত্রা করেন তথন ভাহার বয়স 
আনুমানিক পঁচিশ বা ত্রিশ বংসর। মিখিলায় তত 


কালে পক্ষধর মিশ্রই প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। 


নবদীপ ন্যার-বিজ্যালয় | ৩৫ 


বাসুদেব তাহারই চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া গায় শাস্ত্র 
অধ্যপনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভ্যাঁয়শান্ত অধ্যয়র়ে তিনি 
নিত্য নব নব আনন্দ অঙ্গভব করিতেন. লাশিলেন । 
এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ন্ঠায় শাঙ্্কে__যে, 
্যায়ের গ্রস্থাদি মিথিলা ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় 
না)ষে ভ্ভাষের নিমিত্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ-বাসী 
বিদ্যার্থীদিগকে মিথিলার মুখাপেক্ষা করিতে হয়-_সেই স্ায় 
শান্গকে মিথিলা! হইতে কোন প্রকারে সংগ্রহ করিয় জদ্ম- 
তুমি অলঙ্কৃত করিবেন। কিন্ধমৈথিলী আচার্ধযদিগের ঘত্ 
রক্ষিত ন্যায় শাস্্থ আত্মসাৎ করা একেবারেই হুঃসাধ্য বিবে, 
চন? করিলেন । তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, 
শ্যায় শাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়া স্বদেশে লইয়া ধাওয়া ব্যতীত্ত 
আর কোন উপায় নাই। তদনস্তর ভিনি প্রগাঁড পরিশ্রম 
৪ যর সহকারে ন্যার অধ্য়নে মনোনিবেশ করিলেন এবং 
কএক বৎসর দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া ন্যায় শান্ত্কে 
বিশেবত গাঙ্ষেশোপাধ্যায় কত চারি খণ্ড চিস্তামণি শাঙ্গেন 
আদ্যোপান্ত একেবারে কথ্স্থ করিলেন । তিনি যখন দেখি- 
জেন যে উক্ত শাস্থ সম্যক কণ্ন্থ হইয়াছে -তখন তিনি 
কুস্থমার্জলি অধ্যনে গ্রবৃন্ত হইলেন এবং পূর্ববৎ 
মনোষোগের সহিত কুহুমাঞ্জলি কথস্থ করিতে রুতসঙ্ক্ 
হইলেন। অচিরে তাহার উদ্দেশ্য ছাত্রমগুলির মধ্যে 
প্রচার হ্ইয়া অবিলম্বে এ কথা পক্ষধরের কর্ণগোচর 
হইল। সুতরাং আর তাহার কুম্ুমাঞ্জলি কণস্থ করা 
হইল ন্া। তখন গিনি স্বদেশ প্রত্যাগমনের বাসনা 


৩৬ নবন্থীপমহিম! | 


করিলেন তদন্তর তাহার আচার্য পক্ষাধরনিশ্র 
কর্তৃক তাহার পরীক্ষা গৃহীত হইল! তিলি থে পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ-হুন তাহার নাম শলাঁকা পরীক্ষা । 

শলাক1 পরীক্ষা এইরূপ। একটী শৃচ্যগ্র লৌহ শলাকা' 
পুথির পত্রের উপর নিঃক্ষেপ করিলে শেদে বে পত্রথানি 
ঘিদ্ধ হয় সেই পত্রখানি ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হয়। এবং 
তাঁহার ব্যাখ্যা শেষ হইলে পুনরায় উক্ত শলাঁকা! কখন সহজে 
কখন বা সবলে পুনঃ পুন নিক্ষিপ্ত হয় ও প্রত্যেক বারেই নৃতন 
প্‌ ব্যাখ্যা করিতে দেওয়! হয়। বাসুদেবকে এইরূপে 
শ্বারে শতখানি পত্রের ব্যাখ্যা করিতে হয। তিনি তঙ- 
সমুরয় অতি ্ুচাকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহার 
পুরু তাহার পরীক্ষায় সন্থষ্ট হইয়া তাহাকে “সার্বভৌম” 
এই উপাধি প্রদান করিলেন । 

অনন্তর বান্ুদেব স্বদেশ প্রত্যাগমনের উদ্যোগ 
করিলেন | কিন্তু তিনি পাছে, গ্রন্থ বা গ্রন্থের কোন অংশ, 
সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, দেই আশঙ্কায় টৈথিলী 
অধ্যাপকগণ কর্তৃক তাহার অঙ্গবন্ত্র বিশেয়রূপে পরীক্ষা করা 
হইফাছিল। তখন বান্দেব বলিয়াছিলেন যে “আমার 
প্মত্তিপটে সমুদয় গ্রন্থ অঞ্ষিত রহিয়াছে আমার কোন 
গ্রন্থ লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই তাহার এই 
কথায় মৈথিলী অধ্যাপকগণ বিশেষ ঈর্ধ্যা্িভ হইলেন । 
বাুদেবও ভাহ1 বুঝিতে পারিলেন। তিনি মনে মনে 
চিন্তা করিলেন “যদি নবদ্বীপের পথে যাই তাঁছা! হইলে 
পথি মধ্যে তীহার জীবনের উপর কোন অত্যাচার ঘটিবার 
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সম্ভাবনা । এই ভয়ে তিনি নবদ্বীপ যাত্রাচ্ছলে কাঁশী- 
ধাম্যাত্রা করিলেন । কাঁশী যাইবার তাহার উদ্দেশ্যও 
ছিল। মিথিলায় তিনি কেবল ন্ঠাঁয় শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 
ছিলেন। বেদান্ত শান্ত্রেও তাহার জ্ঞানলাভ করা 
অভিপ্রায় ছিল। তিনি কাঁশীধামে উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন 
তথায় বেদাধ্যয়ন করত এ শানে বিশেষ জ্ঞান 
লাভ করিয়া খুষ্ট পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ভাঁগেই নবদ্বীপ 
আসিয়] উপস্থিত হন। 

তিনি নবদ্বীপ আসিয়াই সর্বাগ্রে সমস্ত ন্যায়শাস্ত্ 
লিপিবদ্ধ করিলেন। কুস্মাঞ্জলির কেবল মাত্র শ্লোকাংশই 
কণস্থ হইয়াছিল সুতরাং নবদ্ধীপে কেবল মীত্র কুস্তমাঁ 
্লির প্রোকাঁংশ দেখা! যায় 

তিনি পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়া সর্ঘ প্রথম ভ্যায়শাস্ত্রের 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। এবং উৎসাহ সহকারে গ্ভায় 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন । পুর্বে উক্ত হইয়াছে তাহার পিতা 
নবদবীপের একজন প্রসিদ্ধন্মার্ত-পপ্তিত বলিয়া! বিখ্যাত 
ছিলেন। এক্ষণে সেই শ্মার্ত পণ্ডিতের পুত্র মিথিলা হইতে 
বিপুল স্তায়শান্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবন্বীপে স্ায়শান্ত্রের 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া শিক্ষা দিতেছেন ; এই নূতন সংবাদে 
চারি দিক হইতে তাহার টোলে ছাত্রগণ প্রবিষ্ট হইর্ডে 
লাগিল এবং দিন দিন তাঁহার ছাত্রনশ্খ্যা বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল । 

বান্ছদেব কেবল মাত্র গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত চিস্তামণি ও 
কুষুমাঙ্জলিধ, শ্লোকাংশ কঠস্থ করিয়া আনিয়াছিলেন। 

$ 


৩৮ নবদীপমহিম। 


এবং তাহারই অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হৃইয়াছিলেন। দৃশ্শন 
শাস্ত্রের অন্যান্ত অংশ তৎকালে নবন্বীপে অবীত হইত নাঁ। 
স্ৃতরাং দূরদেশীয় ছাত্রগণ তখনও মিথিলায় গিয়া 
দর্শন শান্ত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন! তাহারা জানিতেন 
থে মৈথিল-পণ্তিতগণ ব্যতীত উপাঁধি দিবার আর কাহারও 
অধিকার নাই। পরিশেষে বাঁনুদেবের জনৈক ছাত্রের 
বুদ্ধি কৌশলে নবদ্বীপ বিদ্যালয় উপাধিদানের ক্ষমতা 
পাইয়া ভারতের বিশ্ববিদালয়রূপে পরিগণিত হইল। সেই 
অমাধারপ-ধীশক্তি-সম্পন্ ব্যক্তির নাম রঘুনাথ-শিরোমণি 1, 
পর পরিচ্ছেদে তদীয় বিবরণ লিখিত হইল । 

বাস্থদেব দীর্গজীবী ছিলেন৷ রথুনাথ ও চৈতন্ত তাঁহার 
প্রধান ছাত্র ছিলেন, কথিত আছে রঘুনন্দন, ও 
কষ্ণানন্দ আগমবাগশ তাহার নিকট অধ্যয়ন করিল 
ছিলেন। বাসুদেব, কি স্মৃতি, কি দর্শন, কি বেদান্ত 
সকল বিষয়েই সমান পারদশী ছিলেন তিনি 
“পার্ধভৌমনিরক্ত” নামে ভ্ভায়ের এক গ্রন্থ প্রন্য়ণ 
করেন। তাহার আর কোন গ্রন্থের পরিচষ় পাওয়া 
যার না। 

চৈতন্য চর্রিতাঁমৃত গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, বাসুদেব জীব. 
নের শেব দশাক্ব শুক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন। কি কারণে 
ক্ষেত্রে বাঁ করেন, তাহা জাঁনিবার উপাঁক নাই। বোঁধ 
হয় এক্ষণে ষেমন অনেকে ৬ কাশীধামে বা বৃন্দাবনধামে 
গমন করিয়া জীবনের শেষাবস্থা অতিবাহিত করেন। 
তত্কালে বুন্দাবনধাম প্রকাশিত না থাকায় অনেক 
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বোধ হয় ভ্রীক্ষেত্রে থাকিয়া শেষ জীবন যাঁপন করিতেন । 
অথবা ততকালে সমস্ত বঙ্গ-ভূমি মুসলমাঁনদিগের শাসনাধীন 
ছিল। পরস্ত উড়িষ্যা তৎকাঁলে স্বাধীন ছিল। তথায় 
গঙ্গাবংশীয় প্রতাপরুদ্রদেব স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেস্টি- 
লেন। ভাপরুজ্র একজন গএ্রবদ পরাজ্রান্ত রাজা ৪ 
বিদ্যা বিষয়ে নিরতিশয় উৎসীহ-বর্ধক ছিলেনা। খই 
প্রতাঁপরুদ্র বাসুর্দেবকে, যারপর নাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
করিতেন। হয়ত ভীহারই যত ও আগ্রহে বাস্থদেৰ 
উীহার সভাপঞ্ডিত নিনুক্ত হইরা! জীবনের শেষভ।গ 
শ্রক্ষেত্রে অবস্থিতি করেন। এই স্থানে তীহাঁর সহিন্ত 
সহাক্সা চৈতন্যদেবের বিচার হর। বিচারে পরাস্ত 
হইয়া বান্গুদেব চৈতন্ঠের মতাবনক্বী হন। 
ছুর্গাদাস-বিদ্যাবাগীশ-ছর্থাদাস বাঙ্গদেবের 

পুত্র ছিলেন। তিনি বোঁপদেব কৃত যুগ্ধবোধব্যাকরাণের 
ও কবিকর্পদ্রমের টাকা প্রণয়ন করেন। এ কবিকন্সদ্রফের 
টাকার নাম ধাতু-দীপিকা। ধ্রটাকায় ভিনি আপনাকে 
বাজে সার্ধভৌমের পুত্র বক্য়! পরিচয় দিয়াছেন । যথা--. 

“শোকে সোমরসেষুভূমি গণিতে শ্রীসার্ধভৌমাস্মজে! দুর্গী- 
দাস ইমাঞ্চকার বিষদাং টাকাঁং স্ববোধাবধি |” 

পরে বলিয়াছেন-_ 

“ইতি বাসদেক সার্বভৌমভট্াচার্য্যা সঙ্গ শ্রীছর্গাদাঁস শ্বাঃ 
বিরচিত ধাতুদীপিকা নাম কবিকল্পদ্রম টাক। সমাপ্তা ৮ 

ইহাতে প্রকাশ আছে ছুর্গাদাস-বিদ্যাবাগীশ বাসদের 
পার্ধংভৌনের পুত্র এবং ধাঁতু দীপিকার টাকা ১৫১১ ব 
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১৫৬১ শকে সমাপ্ত হইয়াছে । কারণ শাঁকে “সোম র সেষু* 
“রসা-ইষু* ও “রস-ইফু* রসেষু, হয়। রস! শবে ১ এবং রস 
শবে ৬ বুঝীয়। এক্ষণে যদি আমরা রদা-ইযু গৃহণ করি 
তাহ! হইলে এ টীকা ১৫১১ শকে রচিত বলিতে পারি। 
১৫১১ শক ধরিলে ছুর্গাদাসকে এই বানুদেবের পুত্র বলিয়। 
নির্দেশ করিতে পারা ষায়। ১৪৫৫ শাকে চৈতন্তের 
অস্তর্ধান হয় তৎকাঁলে সার্বভৌম জীবিত ছিলেন) এবং 
১৫১১ শকে ধাতু দীপিকা রচিভ হয়। তাহা হইলে উভয়ের 
ব্যবধান কাল ৫৬ বৎসর মাত্র দেখা যায়। যদি হুর্গাদাসকে 
কিছু দীর্ঘজীবী ধরা যায় এবং সার্বভৌমের শেষ দশার়্ 
যদি তাহার জম্ম অনুমান করা যায়; তাহা হইলে জনা- 
য়াসেই ইহাকে এই বাস্থদেবের পুপ্র।বলিয়া নির্দেশ করিতে 
পারা যায়। পক্ষান্তরে পিতা বড় লৌক না হইলেই 
প্রায়ই কেহ পুস্তকে পিতার পরিচয় দেন নাঁ। বাসুদেব 
একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন ) তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই 
স্থৃতরাং ছুর্গার্াসকে এই বাস্থদেবের পুত্র বলিয়াই নির্দেশ 
করা গেল। ছূর্গীদাসের পর তাহার বংশের আর কোন 
পরিচয় পাওয়া যায় না। 


-__ শা শী্িতীতিপার্বাীঁী 
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খৃষ্ঠীয় শাকের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রথুনাঁথ নব- 
দ্বীপে গ্রীদুভূতি হন। কি ছুঃখের বিষয় উক্ত মহো- 
দয়ের কোন জীবনী নাই। তিনি স্বীত গ্রস্থেও নিজের 
কোন পরিচয় দেন নাই। তৎ্ সন্বন্ধে যে কিছু কিহব- 
প্রভ্ভী প্রচলিত আছে তাহাই অবলঙ্ষনে উক্ত মহামহো" 
পাঁধ্যায়ের কগঞ্চিৎ স্বতরাং অসম্পূর্ণ জীবন চরিত লিখিত 
হইল । 

রঘ্বনাথ তৃতীয় কি চতুর্ণ বতপর বয়সে পিতৃহীন হন । 
সুতরাং তাহার ভরণ পোষণের ভার, তীয় ছুংখিনী জননীর 
হস্তে বর্ভে। রঘুনাখের পিতাঁ অতিশর ছুঃখী ছিলেন। 
সংসার যাত্রা নির্বাহ হর তাহার এমন কোন সঙ্গতি ছিলনা 
সৃতরাঁং স্বামী বিরোগে বধুনাথের মাত! বড়ই ছুঃখে 
পড়িলেন। অবশেষে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি দ্বার! জীবিক! নির্বাহ 
করিতে লাঁগলেন। কিন্তু প্রত্যহ ভিক্ষা করাও সহজ 
ব্যাপার নহে সুতরাং তিনি বান্দেৰ সার্বভৌমের টোলের 
কোন কোন ছাত্রের গৃহ কাঁ্য কলিয়। স্বীয় ও পুরের 
গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে লাগিলেন । 

জন্মাবধি বঘুনাথ এক চক্ষুহীন ছিলেন। তজ্জন্য 
তিন্বি পরে কাখাভই্-শিরোমণ্ি বলিয়া বিখ্যাত. হন। 
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বাল্যকাল হইতেই তাহার যে সকল ধীশক্তির কথা শুনা 
বায, বর্ণনা! দ্বার! তাহার সহত্রাংশের একাংশ হদয়ঞ্গম 
করিয়া দেওয়া সহজ ব্যাপার নছে। 

যখন রথুনাথের বয়স চারি পাঁচ বৎসর সেই সময়ে তিনি এক 
দিন, মাতার নিদেশানুসারে বাস্থদেবের টোলের কোন ছাত্রের 
নিকট হইতে অগ্সি আনিতে গিকাছিলেন। আগুনের জনা 
উক্ত ছাত্রকে বারম্বার বিরক্ত করায় ছাত্র উত্তাপ হঈয়।, 
শীঘ্র হস্তে এক হাতা জলস্ত অঙ্গার লইয়া, রণুনাথকে 
লইতে কহিলেন ।. রছুনাথ আশ্তন আনয়ন জন্য কোন 
পাত্র লইয়া যান নাই। তিনি নিতান্ত নিরূপায় হইয় 
স্বীয় প্রত্ুৎ্পন্নমতিত্থ গুণে লঘু হস্ততা সহকারে তৎ 
্গনাৎ এক আগ্রলি বালি লইয়া অগ্নি লইবার গাণ্য 
প্রস্তুত হইলেন। এই 'সময়ে বাসুদেব স্বীয় চতুপ্পাঠীন্তে 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি পঞ্চমবর্ধীয় বালকের এভাদৃশ উপ. 
স্থিত বুদ্ধি দেখিয়া বিশ্দিত্ত ও চমত্কৃত হইলেন । এবং রঘু. 
নাথের মাতাকে ডাঁকির। কহিলেন “তোমার পুত্রটা 
আমাকে দাও আমি ইহার স্তাঁর বুদ্ধিমান বালক আর 
দেখি নাই ) বোধ হয় ইহার দ্বারা কোঁন অসাধারণ কাঁধ 
সম্পন্ন হইবে” ভখন রঘুনাথের ছুঃখিনী জননী কহিলেন 
“প্রভু এটীত আপনারই সন্তান তবে আধার আমার 
অনুমতির অপেক্ষা কি! আপনি উহার পঠনের ভার 
লইলেন ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি আছে।” 

অনন্তর বাসুদেব শুভদিনে শুভক্ষণে পঞ্চম বৎসর 
বন্দে রঘুনাথের হাতে খড়ি দিলেন । কখিত আছে 


নবদ্বীপ-্যায়ের প্রাধান্-স্থাপন । ৪৩ 


যখন রঘুনাথকে ক, খ, শিখাইতে আরম্ত করা হয় 
তখনই রঘুনাঁথ জিজ্ঞাসা করেন “ক” অগ্রে না বলিয়! 
থু” আগে বলিলে কি দোষ হয় । বাসুদেব মহা 
বিপদে পড়িলেন তাহাকে বর্ণের উচ্চারণ বিধি শিখাইতে 
হইল। ভাঁরতবর্ষীয় বর্ণমালা! স্বাভাবিক স্বর-সস্তূত বলিয়া 
অর্থাৎ ক, তালু, মুদ্ধী দন্ত, ও ওষ্ঠ এই বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে গঠিত বলিয়া বাসুদেব রঘুনাঁথকে বুষাইতে 
স্মর্থ হইয়াছিলেন। 

তদনস্তর রঘুনীথ বাঞ্তন-বর্ণের মধ্যে দুইটা “জ? ডুইটা, “না 
ছুই “ব” এবং তিনটা "" এর প্রয়োজনীয়তা কি বলিয়া আপগড 
উখাপন করত একাবিক বর্ণের প্রশ্নোজনীরতা অস্বীকার 
করেন। বাহথদেব দেখিলেন যে, এ সামান্ত বালক 
নহে। তখন তিনি উচ্চারণ বিধি, পত্ব ও ষত্তব বিধি 
প্রভৃতি ব্যাকরণ পঁড়াইয়া "জ” আদি বর্ণের প্রয়োজনীয়তা 
স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন! সুতরাঁং রঘুনাথকে বর্ণ- 
মালা শিথাইতে গিম্বাই সমস্ত ব্যাকরণ পড়াইতে হইযফ্া- 
ছিল। ফলত এরূপ অল্প বয়সে এপ অসাধারণ তর্ক 
ও বিচার শক্তি আর কুরাপি দেখ! যায় না। 

রঘুনাথ অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্য ও অভিধা- 
নাদি পাঠ শেষ করিলেন এবং কিছুদিন স্থৃতিশাস্ত্ 
অধ্যয়ন করিয়া বাসদেবের নিকট ন্যায় অধ্যক়নে প্রবৃত্ত 
হইলেন। | 

বাস্থদের অতি যত্ব সহকারে রঘুনাথকে শিখাইতে 
লাগ্িলেন। রঘুনাথও সর্বদা অতিশয় মনোযোগের সহিত 
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পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। বাশ্রদেব যাহা শিক্ষা 
দিতেন ? বখুনাথ রাত্রিতে তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিতেন এবং 
তাঁহার মতের মধ্যে কোনমতের বিসম্বা্দিতা দেখিলে তাহা! 
খণ্ডন করিয়া পর দিন বাঁসুদেবকে স্বীয় মত শুনাইতেন 
এইরূপে তর্কশান্ত্রে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিল। বানু- 
দেব শীদ্রই বুঝিতে পাঁরিলেন যে, এই বালককে, শিক্ষা 
দেওয়া অতীব ছুরূহ ব্যাপার এবং প্রমাণাদি দ্বাধা সন্তপষ্ট 
করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। রঘুনাথও অল্প 
সময়ে তাহার অধ্যাপকের সমস্ত ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন তিনি ন্যায়শান্ত্রের ব্যাখ্যায় ও তর্কের উতৎকর্ষতায় 
গুরুকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। 
পুর্ব উক্ত হইয়াছে যে, বাসুদেব, “সার্কভৌমনির প্ত" নামে 
এক থানি টাকা গ্রন্থ “রচনা করিয়াছিলেন। রদ্ুনাথ 
স্বীয় অচিস্তিতপূর্ব তর্কশক্তি প্রভাবে" এ পুস্তকের নান! 
দোষ বাহির করিয়া উক্ত পুস্তকের অনারতা প্রতিপন্ন 
করিলেন। এমন কি তাহার পাঠ্যগ্রন্থ চিন্তামণিও যে ভ্রম 
মূলক পঠদ্দশাতেই তদবিষয়ে নানা প্রকার প্রবন্ধ লিখিয়া 
স্বমত-সমর্থন-পুর্বক ততৎসধুপয় প্রচার করিতে লাগিলেন । 
এখন নবদ্বীপের টোলে কি মহান কোলাহল উপস্থিত হইল। 
এখন তাহার মস্তকোপরি কি ভয়ানক ঝড় প্রবাহিত 
হুইতে লাগিল। 

এস্থলে ইহাও উল্লেখ কর: কর্তব্য যে মহাআআা চৈতন্য 
দেবের ঘ্বারা রঘুনাথের মত অনেক স্থলে সুপরিস্কৃত হুইক্মা- 
ছিল। রঘুনাথ চৈতন্তের সমাধ্যায়ী ছিলেন৷ রঘুনাথ অনেক 
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চিন্তার পল্প যে তর্কের মীমাংসা করিতেন ) চৈতন্য দেবকে 
জিজ্ঞাসা মাত্রেই তিনি তত্ক্ষণাৎ তাহার সমাধান করিয়! 
দিতেন। এক দিন রঘুনাথ কোন কঠিনতর তর্কের ষীমাং- 
সার জন্য নবদ্বীপের পার্খস্থ পর্ণক্ষেত্রে ওড়ম্বর বৃক্ষতলে নিভৃতে, 
একাঁগ্র মনে, গভীর ন্যায়চিস্তায় নিমগ্ন ছিলেন । চিন্তায় 
এরূপ গাছ মনঃসংযৌগ হইয়াছিল যে পক্ষীগণ তাহার গাত্রে 
মলত্যাগ 'করাঁতেও তাহার সংজ্ঞা লাভ হয় নাই। এ দিবস 
দিবারজনী এই রূপে অতিবাহিত হয় । তথাপি তাহার চিস্ত? 
ভঙ্গ হয় নাই। পর দিবস প্রামতঃকালে চৈতন্য দেব প্রাততঃ- 
"ক্গানান্তে নানা স্বান অন্সন্ধান করিয়া কোথাও তাহার 
দর্শন ন! পাইয়া অরশেষে এ স্থানে উপস্থিত হইলেন । এবং 
রঘুনাথকে তথাবিধ চিন্তারত ও তদবস্থ দেখিয়। হস্তস্থিত 
কমগুলুর জল তদীয় মন্তকোঁপরি.নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন 
"বনে বসিয়া! মাথামুণ্ড কি ভাবিতেছ ? রঘুনাথ ধ্যানভঙ্গে 
উত্তর করিলেন “তুমি তাহার কি বুঝিবে। ইহাতে চৈতগ্ত 
অতিশয় আগ্রহ সহকারে কহিলেন ভাই তুমি কি ভাবিতেছিলে 
তাহা আমাকে বলিতেই হইবে। তখন রঘুনাথ অগত্যা তাহার 
চিন্তিত বিষয় প্রকাশ করিলেন। তীক্ম্ধী চৈতন্য দেব যেন 
চিরাভ্যন্তের স্ায় তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিয়া 
দিলেন। এই মীমাংসা রথুনাথের মনের সহিত রক্য 
হইল। তখন বঘুনাথ কহিলেন ভাই আমি যাহা ৩।৪ 
দিন চিন্তা করিয়। স্থির করিতে পারিতেছি না তাহা তুমি 
অনায়াসেই সিদ্ধাস্ত করিলে। অতএব ভাই ভুমি মানুষ নও। 
কিন্তৃৎসেই মহাপুরুষ অবিলম্বে অন্য পথের পথিক হইলেন। 
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পরে তাহার জীবনবুন্ত লিখিত হইল। তঁ"ছ'র পবিত্র জীবন 
চরিত পাঠে নানাবিধ মহোপকার লাভ করা যায়। আর 
বঙ্গভূমিতে যে প্রকৃত মহীঁপুরুষের জন্মগ্রহণ অসম্ভব ব্যাপর 
নচে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাঁয়। 

যাহা হউক রঘুনাথের মতের সহিত চৈন্যের মতের 
মিলন হইলেই রঘুনীথ তৎসমুদর স্থিরসিদ্ধান্ত মনে 
করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেন। কিন্তু বাস্ছর্দেব সরল 
মনে এ সকল'মত গ্রহণ করিতেন না। তাহাঁতে রঘুনাঁথ 
সর্বদাই চিন্তাযুক্ত ও বিমনা থাকিতেন। এক দিম 
বাস্থদেব ব্বুনাথকে নিতান্ত বিমনা দেখিরা জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে, তোমাকে এখন সর্বদাই ম্লান দেখি, বোধ হয় 
আঁমার শিক্ষায় তোমার ,মনতুষ্টি হয় না। রঘুনাগ কহিলেন, 
প্রভ়! সত্যই অনুভব করিয়াছেন। আপনি ধেকি কারণে 
আমার মীমাংসা অনুমোদন করেন না, তাহ! আমি 
বুঝিতে পারিতেছিন!। তজ্জন্ত মনে মনে বাসনা করিয়াছি 
যে একবার মিথিলা যাত্রা করিব! বাসুদেব শুনিয়া 
কহিলেন উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ। আমারও ইচ্ছা তুমি 
মিথিল যাত্রা কর। কিন্তু তখায় আমা অপেক্ষা অধিক 
উত্তর পাইবে এমন ভরসা নাই। 

এইরূপে তিনি গুরুর নিকট অনুমতি পাইয়া মিথিল। 
ঘাত্রা করিলেন । মিথিলা যাইবার তাহার আরও কারণ 
ছিল। ততৎকালে মিথিলা ব্যতীত উপাধি দিবার আর 
কাহারও ক্ষমতা ছিল লা। সুতরাং মিখিলার গর্ব খর্ব 
করিতে ন! পারিলে নবদ্বীপ চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি দানের 
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সম্ভাবনা নাই। নবদ্বীপ চতুগ্পাঠী হইতে উপাধি দানের 
ক্ষমতা স্থাপিত হয় ইহাঁও তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। তিনি 
খৃষ্টায় ষোঁড়ষ শতাব্দীর প্রথম অংশেই মিখিলায় পৌছিলেন। 
তখন তাহার বয়স বিংশ বৎসর মাত্র হইবে । 
এই সময়ে সুগ্সিদ্ধ প্রাচীন শধ্যাপক পক্ষধরমিত্র 
জীবিত ও তিনিই ততৎকালে মিথিলায় প্রধ্ধীন অধ্যাপক 
ছিলেন। নান! ফিগ্দেশীয় ছাত্রমগুলীতে তাহার চতুষ্পাঠী 
পরিপুণ ছিল। ব্বতুনাথ তাহারই চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট 
হইলেন । 
তখন ছাত্রগণ রঘুনাথকে এক চঙ্গহীন দেখিয়া ব্যঙ্গ 
বরে কহিলেন-- 
“আথগলঃ সহআ'ক্ষো বিরূপাক্ষস্কিলৌচনঃ | 
অন্তে ছিলোচনাত সর্ধে কৌ ভবাঁনেকলোচিনহ 1% 
রঘুনাঁথ এই ব্যাঙ্গোক্তি শবণে সদর্পে উত্তর করিলেন--- 
“নলদ্বীপ, কুশদ্বীপ, নবদ্বীপ নিবাঁসিনঃ | 
তর্কসিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত, শিরোমণি মনীষিণং ॥৮ 
রদুনাথের এই উত্তর প্রাসঙ্গিক হয় নাই। কারণ 
কেবল মাত্র রঘুনাণের কথ জিজ্ঞাসা করীয় তিনি তিন 
জনের পরিচয় দিয়াছেন। ফলে এ ব্ষিয় যেমন শ্রন্ত 
হইয়াছি তাহাই লিখিত হইল । তীঁহাঁর সহিত তর্কসিদ্ধাস্থু 
ও সিদ্ধান্ত, উপাধিকারী যে ছুই ব্যক্তি গিফ্াছিলেন, তাহারা 
কে, তাহা! জানিবাঁর উপাঁয় নাই । 
সেই সময়ে উক্ত চতুষ্পাঠীতে ছাত্র শিক্ষাপ্রণালী 
প্রচঙ্ছিত ছিল। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রের নিয় শ্রেণীর ছাত্র- 
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দিগকে শিক্ষা দিতেন। অদ্যাপি নবন্ধীপে ত্র প্রথা প্রচলিত 
আছে। রঘুনাথ নিম্নতর শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন 
নিষ্ন শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অধিক 
দিন এ শ্রেণীতে থাকিতে হয় নাই। তিনি ম্বীয় অলোঁক- 
সামান্ত-প্রতিভাঙণে অল্লকালের মধ্যেই পক্ষধরের টোঁলে 
শ্রেষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথ নবদ্বীপ হইতে 
বান্সদেবের নিকট উত্তমরূপে চিস্তামণি অধ্যয়ন করিয় 
গিক্াছিলেন। এক্ষণে তৎ্সন্বন্বীয় নান! প্রকার তর্ক ও 
প্রন্থিবাদ উপস্থিত করিত্তে লাগিলেন এইরূপ করাতে 
তিনি শীঘ্রই উচ্চ শ্রেণীতে উঠিলেন। পক্ষধরের কএক 
জন স্ুৃতার্কিক ছাত্র ছিলেন। এ পর্যাস্ত তাহাদের সকলকেই 
পরাদ্ধিত করা, কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্ত 
রঘুনাথ অনাম়্াসেই একে একে ত্াহাদিগের সকলকেই 
পরাজিত করিলেন । 

ছাত্রগণকে পরাজিত করিয়া রদুনাথ পক্ষধরের পশ্চৎ- 
ভাগে উপনীত হইলেন। কারণ পক্ষবধরের নিয়ম ছিল 
থে, তিনি চতুষ্পাঠীর উচ্চ স্থানে বিমুখ হইয়। ছাব্রদিগকে 
শিক্ষা দিতেন ও পুস্তক লিপিবদ্ধ করিতেন। বে ছাত্র 
তাহাকে তর্কে সন্তষ্ট বা লেখনী বন্ধ করিতে পারিতেন 
তিনি তাহাঁরই প্রতি সম্মুখ হইয়া! বিচার করিতেন। কিন্ত 
এখন পর্য্যস্ত তাহার ভাগ্যে এরূপ ছাত্র ঘটিয়! উঠে নাই। 
কিন্তু রথুনাথের তর্কে তাহাকে মুখ ফিরাইতে হইল। 

এই সময়ে পক্ষধর মিশ্র সামান্ত লক্ষণ নামক পুস্তক 
লিখিতে ছিলেন । রদুনাথ তাহারই দোষ ধরিতে লাগিলেন 
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তিনি সামান্য লক্ষণা, একেবারেই অন্বীকার করিলেন । 
তখন পক্ষধর কহিলেন--- 
বক্ষোজপাঁনকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ক,টং 
সামান্ত লক্ষণা কম্মাদকস্মাদবলুপ্যতে ॥ 
রঘুনাথ কহিলেন 
যোহন্ধং করো ত্যক্ষিমস্তং যশ্চ বাঁলং প্রবৌধয়েখ। 
তমেবাধ্যাপকং মন্তে তদন্তে নামধারিণঃ ॥ 
এইরূপে পক্ষধরের সহিত ঘোরতর তর্ক আরস্ত হইল। 
রঘুনাথ, চিস্তামণি সম্বন্ধে নানা বিধ তক উপস্থিত করিলেন । 
পক্ষধর রঘুনাথের এহ অসাধারণ তক্কশৃক্তি ও স্থিরবুদ্ধি 
দেখিয়া বুঝিতে পাঁরিলেন ; এই বালককে শুদ্ধ কথায়, বা 
সহজে বুঝাইফা রাখা নিতাস্ত কঠিন। তখন তিনি 
অধ্যাপকদিগের চিরপ্রচলিত প্রথান্থসারে চাতুষ্য ও 
কাগজাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে দমন করিবার চেষ্টা 
করিতে লাঁগিলেন। কিন্ত রঘুনাথ সে ধাতুর বাঙ্গালী 
ছিলেন না, তিনি বভক্ষণ বুঝিতে না পারিলেন, ততক্ষণ 
নিরন্ত না হইয়া, পুনঃপুন তীহাঁর সহিত তর্কে প্রবৃত্ত 
হইলেন। এইরূপ করাতে তাহাকে শীগ্রই অপদস্থ হইতে 
হইল। 
অল্প দিনের মধ্যেই মিথিলার সর্ধত্র 'রঘুনাথের কথা 
প্রচারিত হইল। দিন দিন পক্ষধরের ছতুষ্পাঠীতে অধ্যাপক 
ও ছাত্রগণের সমারোহ হইতে লাগিল। এইরূপে এক 
দ্রিবস বন্ুতর অধ্যাপক ও ছাত্রগণ সমবেত হইয়াছেন; এমন 
সময়ে পক্ষধরের সহিত বঘুনাথের তর্কারন্ত হইল। অনেক- 
৫ 
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ক্ষণ বিচারের পর, রঘুনাথ পক্ষধরের মতকে খণ্ড থণ্ড 
করিয়া ফেলিলেন। পক্ষধর নিজজত রক্ষণে অসমর্থ ও 
শিরোমশির মত অকাট্য, মনে মনে বুঝিতে পাঁরিয়াও 
লোক লজ্জা ভয়ে প্রকাশ্তরপে স্বীকার করিলেন ন!; প্রতুযুত 
নির্বোধ ব্যল্লিক ইত্যাদি কটুকাব্য প্রয়োগ করিয়া! রঘু- 
নাথের বিলক্ষণ অবমাননা করিলেন । অস্তান্ত ছাত্রগণ ও 
অধ্যাপকের নানা প্রকার বিদ্রপ ও ঠাট্টা করিতে 
লাগিলেন। তিনি যর পর নই দুঃখিত হইয়া পক্ষধরের 
চতুষ্পাঠী হইতে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। 

তিনি বাসায় আসিয়া নির্জনে ভাবিয়া দেখিলেন, যে তর্ক 
কালে এমন কোন কুতর্ক করেন নাই যাহাতে $রূপে 
বাবহত বা অবমানিত হইতে পারেন। তিনি মনে করি- 
্লাছিলেন যে তাহার ্যায়--বিষয়ক মত অবশ্যই মিথিলার 
দিগন্তব্যাপী কীত্তিশান্গী দার্শনিকগণ কর্তৃক অনুমোদিত 
হইবে, কিন্ত এক্ষণে তিনি নিরাশ হইলেন। ভাঁবিলেন 
নিজ মত লইয়া স্বদেশে ফিরিলেও কেহই তাহার মতে 
বিশ্বাস করিবে না। অতএব স্বদেশের ও নিজের নিমিত্ত 
যে গৌরব উপার্জন করিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, 
তাহাতে নিরাশ হইলেন। মিথিলায় তাহার মুখ দেখান 
ভাব হইল। তাহাকে একেবারে নবদ্বীপও ত্যাগ 
করিতে হইল। অবশেষে এক আশ্চর্য্য ঘটনা দ্বারা তাহার 
উত্তপ্ন কামনাই সিদ্ধ হুয়। 

 ঘুনাথ পক্ষধরের এপ ব্যবহারে যার পর নাই 
ছঃখিত ও জক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে 
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প্রতিজ্ঞা করিদ্াছিলেন, যেকূপে পারি পক্ষধরকে হয় 
আমার মত গ্রহণ করাইব, নতুবা কাহার প্রাণ সংহার 
করিব। তদনুসারে ধাত্রিযোগে একখানি তরবারী হস্তে 
করিয়া, গুপ্ুভাঁষে পক্ষধরের বাঁটাতে প্রধেশ করিলেন। 
এবং এ দিক ও দিক অনুসন্ধান কনিয়া দেখিলেন যে, 
পক্ষধয় সুস্ীক ছাদের উপর উপবিষ্ট আছেন ও স্ত্রীর 
সহিত কথা বার্তা কহিতেছেন। রঘুনাথ অন্তরালে 
দাড়াইয়া তাহাদিগের কথা বার্থী শুনিতে লাগিলেন । 
এই দিন শরতকালের অন্যতর পূর্ণিমা তিথি । রাত্রি প্রায় 
দ্বিপ্রহ্র, আঁকাঁশ পরিফাঁর ও নির্মল, পৃথিবী নিশ্তন্ধ। 
এঁ সময়ে পূর্ণ চজ্ের নির্মল রশ্রিজালে চতুর্দিক ধবলিত ও 
লোক মাত্রেরই অন্তকরণ পুলকিত হইয়াছিল। কিস 
হায় 1 এই ছুই দাঁশর্নিকই অন্ুখী, একজন অকারণ অপমান- 
জনিত ভীষণ মনের র্রেশে ক্রিষ্ট ও প্রতিবিধান জন্য 
হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া! খড্তা হস্তে দণ্ডায়মান । দ্বিতীয়, 
নিজ মত রক্ষণ অসমর্থ হেতু বিষম অঙ্থৃতাঁপে অন্তপ্ত। 
এই সময়ে পক্ষধরগেহিনী জ্যোৎ্কনায় নিন্মলতায় . প্রফুল্ 
হইয়া কোতৃহলক্রমে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “নাথ ! এই 
শরচ্ন্ত্র মরিচি অপেক্ষা নির্মল বস্ত পৃথিবীতে আর কিছু 
আছেকি না? পক্ষধর তখন গাঁ চিস্তাঙ্গ মগ্ন ছিলেন, 
ব্রাহ্মণীক কথা কএকবাঁর তীহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল 
নাঁ। অবশেষে তিনি উত্তর করিলেন প্নবন্বীপ হইতে 
একটা নবীন নৈয়ায়িক আঁপ্সয়াছে, তাহার বুদ্ধি ইহ 
অপেক্ষা নির্মল” রঘুপাঁথ অস্তরালে দীড়াইফ়া শ্রবণ মাত্র 


৫২ নবদীপমহিমা | 


তরবারী দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার চন্ণে প্রণিপাত 
করিজেন। পক্ষধরও তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়! স্বীয় 
মনের তৃপ্তি সাধন করিলেন । এবং পর দিন প্রাতঃকালেই 
এক মহতী সভা করিয়া সর্ধ সমক্ষে রঘুনাথের মত অভ্রাস্ত 
বলিয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন। পাঠিকগণ! এখন 
দেখুন, অতি প্রাচীন কাঁল হইতে তারতবর্ষীয়, মহাঁমান্ত 
যে সকল উপাধ্যায়গণ, ভার্কিক-প্রধান বলিয়া খ্যাতিলাভ 
করিয়া আসিয়াছিলেন এবং ধাহাদের সিদ্ধান্ত অভ্রীস্ত ও 
অথওনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছিল, আমাদের 
বঙ্গভূমির কল্পনাধিনাথ রঘুনাথের অসাধারণ তর্কবূলে সে 
সকল সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধাস্ত হইয়! পড়িল। বঘুনাথশিরোমণি 
এখন ঘথার্৫থতই ভাঁরভবর্মের শিরোমণি হইয়া উঠিলেন। 
পক্ষধর রঘুনাথের তর্কে বিশেষ সন্তষ্ট হইয়া তাহার 

কাব্য ও ব্যাকরণ সন্বন্ধীয় শিক্ষার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, 
রঘুনাথ উত্তর করিলেন-__- 

তর্কেষু কর্কশ ধিয়ো বয়মেব নান্যে 

কাব্যেযু কোমল ধিয়ো বয়মেবনান্তে। ইত্যাদি। 





কিন্তু 
কবিত্বং কিয়দৌন্নত্যং চিস্তীমণিম্নীষণঃ। 
নিপীত কালকুটস্য হরস্যেবাহিখেলন* ॥ 
তদনস্তর তত্ক্ষণাৎ এই শ্লোক রচনা করিক্ী পাঠ 
করিলেন---_ 
সাহিত্যে স্থকুমারবস্তনি দৃষন্্যায়-গ্রহ-গ্রস্থিলে 
তর্কে বা ভূশকর্কশে, মম সমংলীলায়তে ভারতী । 


নবহ্বীপ-স্যায়ের প্রাধান্য স্থাপন । ৫৩ 


শষ্য বান্প মৃদুত্তরচ্ছদবতী দর্ডান্কুরৈরাবৃতা 
ভূমি বা? হদয়ঙ্গমো যদি পতি স্তল্যারতিরধোধিতাং | 
শ্লোকের অর্থ---- 
কি স্ুফুমার বস্ত সাহিত্য, কি প্রস্তর সদৃশ কঠিন অতি 
কর্কশ জর্টিল তর্কশান্ত্র, এই পরম্পর বিরোধী উভয় শাঙ্ধে 
আমার ব্বক্য সমভাবে স্বস্তি পায়। অথবা ইহা আত বিচিত্র 
কি? নাঁরীগণ মনোনীত প্রিয়তমের সমাগমে স্থুকোমল 
আস্তরণবন্তী শষ্যা বা! কুশান্ধুর সমাকীর্ণ ভূমি, এ উভয় 
স্থানেই তুল্য রতি অনুভব করে। 
পঠস্তি কতিচিদ্ধঠাৎ খ, ফ, ছ ঠে তি বাঁচং শঠাঃ 
ঘটঃ পট ইতীতরে পটু রটস্তি নৈয়ার়িকাঃ। 
বয়ং বকুল মঞ্জরী গলদপার মাধ্দীকধু 
'ধূীণপদ্রীতিভি যুবিতিভি বিনোদামহে ॥ 
শ্লোকের অর্থ 
কোন কোন শঠ পঞ্ডিতগণ খ, ফছ ঠইত্যাদি বাক্য লইয়াই 
আড়ম্বর করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন নৈয়ায়িক ঘট 
পট আবৃত্তি করিয়াই আপনাকে নৈয়ীয়িকম্মন্ত বলিয়া অভিমান 
করিয়া থাঁকেন | কিন্তু আমরা তদনুবূপ নহি 7) আমরা বকুল 
মঞ্জরি গলিত মধুবর্ধী পদ, ও রীতি স্বরূপ যে যুবতী, তদ্দারা 
মনোরঞ্জন করিয়া থাকি। 
রথুনীথের উপক্লোক্ত দুই শ্লোকে তাহার কবিত্বের 
বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । যদ্দি তিনি কবি বঙ্গিয়! 
পরিচিত হইবার বাঁসনা করিতেন, তমহা হইলে 
বঙ্গের একজনু শ্রেষ্ঠ কবির আসন গ্রহণ ' করিতে পাঁরিতেন 
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সন্দেহ নাই। পক্ষধর তাহার এই কবিতা শ্রবণ করিয়! 
রঘুনাথের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন | 
এইরূপে রুনাথ মিথিলার গর্ব খর্ব করিয়৷ সগৌরবে খষ্ট 
যোড়ষ শতাবীর প্রথমেই স্বীয় জন্মভূমি নবদ্বীপে আগমন 
করিলেন তদবধি মিথিলার গৌরবলক্্ী অন্তহিত 
হইয়া, নবদ্বীপে আসিয়া বাঁস করিতে লাগিলেন । 
রঘুনাথ নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াই সর্ব প্রথমে গুরু 
বান্ূর্দেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ভক্তিনসহকারে প্রণত 
হইলেন। বাসুদেব পুর্কেই তীহার মিথিলা জয়ের কগ। 
গুনিয়াছিলেন তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন 
অয়ি দিবসমনৈবীঃ পদ্মিনীসদ্নি ত্বং 
রজনিষু নিরতেহভূঃ কৈরবিণ্যাং রমণ্যাং! 
কথয় কথয় ভৃগ্গ স্বচ্ছভাবেন তাবৎ 
_. কিমধিকন্থুখমাপ্দীরত্রব! ভত্রবেতি ॥ 
অর্থ-__ 
হে ভূঙ্গ ! তুমি দিবসে পদ্মিনীর নিকেতনে এবং রাজিশে 
কুমুদিনীরূপ রমণীতে আসক্ত ছিলে। এখন সরল শাবে 
বল দেখি কোথায় অধিক স্খ লাভ করিরাছ। 
তছুত্তরে রঘুনাগ কহিলেন-_--- 
ত্বং পীসূষ দিবোপি ভূষণমসি ড্রাক্ষে পরীক্গেত কো 
মাধুর্য্যং তব বিশ্বতোশি বিদিতং সাধবীচ মাধ্ৰীকল্তা | 
কিস্কেকন্বপরস্রস্থদ হো বুমো নচেৎ কুপ্যসে 
যঃ কান্তাধরপল্লবে মধুরিমা নান্তত্র কুত্রাঁপ সঃ ॥ 
হে পীঘ্ষ ! তুমি স্বর্গেরও ভূষণ | হে জ্রাক্ষে ! 





নবদবীপ-ন্যায়ের শ্রীধান্য স্থীপন। ৫৫ 


তোমায় কে পয়ীক্ষা করিতে পারে ? তোমার মাধুর্য সকল- 
জন বিদিত এবং অপরিচ্ছিন্ন। কিন্তু যদি আমার অরস্তদ 
বাক্যে ভবদীয় অন্তঃকরণ সন্তভাপিত খা হয়, তবে একান্ত সর- 
লান্তঃকরণে বলিতে পারি যে, কাস্তাধরপল্বে যে মধুরিমা 
আছে, তাহ! অস্ত্র কুত্রাপি নীই। 
এই উত্তরে রথুনাথ পক্ষধরের গৌরব প্রকাশ করায় 
বাসুদেব অতিশয় ছুঃখিত হইয়া! আক্ষেপ সহকারে বলিলেন । 
ষ! 





ষন্তা। জন্মান্যিবংশে, বসতিরপি সদাদুরদেশে প্রবাসীৎ, 

সৈষা ভত্বা বপুটী গ্রকটি তবিনয়া বেশ্মমধো গ্রবিষ্ | 

আজন্মপ্রাণ তুল্যান্‌ শুক্জনজননী-সোদরানস্তরঙ্গান, 

দুরং কতা স্বগেহাৎ পতিমভিরফতে ধিক্‌ গৃহস্থাশমস্থান ॥ 

অর্থ-__ 
দিনি ভিন্ন ৭ংশে জন্মগ্রহণ করিয়। নিরন্তর দূরদেশে বাস 
করিতেন, তিনিই এখন নববধূ হইয়া বিনীত বেশে পতিগৃে 
প্রবেশপুর্ধাক আজন্ম প্রাণসম গুরুজন, জননী, সহোদর, 
এব: অন্তরঙ্গ মগ্ডলীকে গৃহ হইতে বহিষ্কাত করিয়! কেবল 
আপনিই পতির অন্ুপ্লাগের অদ্ধিভীয় আম্পদ হইছেছেন। 
হায়! এতাঁদৃশী পর্ীসম্পন্ন গৃহাস্থাশমীকে ধিকৃ। 

গুরুর সহিত আলাপের পর রধুনাথ চতুদ্পাঠী করিতে 
বাসনা করিলেন পুর্বেই উক্ত হইয়াছে রখুনাথ অভি ছঃখীয় 
সন্তান ছিলেন । অর্থাভাবে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতে পালিলেন 
না। এই সময়ে নবদ্বীপ বাঁ তৎসম্সিহিত কোন স্তানে 
রাজা*বা জমীদারের বাস ছিল না। নবদ্বীপে হরি ঘোষ 


৫৬ নবদ্বীপমহিমা । 


নামে গোগজাদ্ীয় এক জন ধনাঢ্য ব্যকি ছিঙ্ল। বহ্‌- 
সংখ্যক গোধনই তাহার সম্পর্তি ছ্থিল। এ দকল গাভী- 
গণ থাকিবার জন্য তাহার বিস্তীর্ণ গোশালা ছিল। প্রীয় 
সকল লোকের গাভীগণ এ রি ঘেৎষের গোশালায় আশ্রয় 
লইত। এনিমিত্ত সচরাচর যে স্থানে অনেক লোক জমা 
হইয়া সর্ধদা আমোদ আহ্লাদ করে সেই স্থানকে হরি 
ঘোষের গোয়াল বলা প্রসিদ্ধি আছে। এই হরি ঘোষ রঘুনা- 
থের বিদ্যা বুদ্ধির কথ জানিতে পারিয়া, দয়াপরবশ হইন 
স্বীয় অর্থ সাহাধো তাহার চতুষ্পাঠী করিয়া দিলেন। 
রঘুনলাথ চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন । 
পক্ষধরের পরাঁজয়ের পর হইতেই মিথিলাপ্রবাসী নানা 
দ্রিগ্দেশীয় ছাত্রগণের দ্বারা তাহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 
সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি টোল 
করিয়াছেন শুনিয়া নানা দেশীয় ছাত্রে তাহার চতুষ্পাঠী 
পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এবং নবদ্বীপ প্রকৃত প্রস্তাবে সারম্বত 
মন্দির হইয়া উঠলি। 

শিনোমণির প্রধান গ্রন্থের নাম চিন্তামণি দীধিতি | 
গঙ্গেশোপাধ্যায়ক্কৃত িস্তামণি” নামক গ্রন্থ অবলম্বনে এঁ 
দীধিতি রচিত হইয়াছে। যদিও দীধিতি চিন্তামণি 
অবব্বনে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে ন্যাক্ম স্স্থীয় 
তর্ক সকল এত নিগুঢ় ও পরিষ্ত রূপে বিচারিত হইয়াছে 
বে উহা! এক খানি নূতন ন্া়গ্রস্থরূপে অঙ্গীকৃত হয়! 
নিব্যন্তায়' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত * তিনি 
বৈশেধিকশান্ত্রীয়  “পদার্থতত্বনিরূপণ” নামক পুস্তক 
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অবলম্বনে পদার্থ খণ্ডন” নামে এক গ্রন্থ এবং “আত্মভব্ব 
বিবেক” বাঁ “বৌঙ্গাধিকারের” টীকা রচনা করেন। এবং 
স্থবিখ্যাত টৈথিল-নৈয়ায়িক বর্ধমান উপাধ্যায়, উদয়না- 
চাধ্য প্রণীত গুণকিরণাবলী ও বল্লভাচার্য্য প্রণীত স্থায়- 
লীলাবতীর “প্রকাশঃ নামে যে টাকা করেন, রঘুনাথ 
উক্ত গ্রন্থ ছ্বয়ের টীকা রচনা করিরা গিয়াছেন । 
এতদ্বাতীত শিরোমণির রচিত নক্রর্থবাদ, প্রীমান্তবাদ 
নানার্ধবাদ, ক্ষণভঙ্কুরবাদ, আখাতবাদ নাঁষে কএক 
খানি শ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ফলত এই সকল 
গ্রন্থে তিনি কি অলৌকিক প্রতিভা কি অচিস্তিত পূর্ব তর্ক- 
শক্তি ও কি নিগুঢ় ন্যাক়তক্কেরই পরিচয় দিয়া গিয়া- 
ছেন। তাহার জন্মগ্রহণে বঙ্ভূম্ি কেবল বঙ্গতৃমি কেন, 
সমস্ত ভারততূমি অলঙ্ক ত হইয়াছে বলিলে কখনই অতিবর্ণন 
দোষে দূষিত হইতে হইবেনা। যত দিন সংসারে তর্কশান্ত্রের 
আলোচনা থাকিবে, যত দিন লোকে অণুধ্াঁন ও ধীশক্তির 
সমাদর করিবে-তত দিন শিরোমণির নাঁম কখনই বিলুপ্ত 
হইবার নহে। ধন্য বখুনাথ | তুমিই ধন্য | তুমি জন্ম পরিগ্রহ 
দ্বারা জন্মভূমির কতই গৌরবের বৃদ্ধি করিলে এবং বঙ্গজ 
গণের বুদ্ধিমত্তার কতদুরই না পরিচয় প্রদান করিলে ? 
দীধিতি গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পর, নবদ্বীপ তর্কশাস্ত্া 
লোচমার প্রধান স্থান হইয়া উঠিল, এবং ন্যায় জিজ্ঞান্ু 
ব্যক্তি বর্গের নবদ্বীপ ভিন্ন, আর কোন স্থানই তৃপ্তিপ্রদ 
রহিলন্ণ ৷ সেই অবধি নবদ্বীপ ভারতবর্ষের মধ্যে ন্যায় আলো- 
চনা প্রধান স্থান হইয়া উঠিল। সেই অবধিই নবদ্বীপ চতু- 
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শ্পাঠী হইতে উপাধি দানের ক্ষমতা! স্থাপিত হইল এবং সেই 
অবধিই নবন্থীপ সরস্বতীর বিশ্রা্ বা পীঠস্থান বলিম্না উল্লিখিত 
হইল। এবং তদবধিই কাশী, মিথিলা, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, মহাঁ- 
রাষ্ট্র, তৈলঙ্গ ও পঞ্জাব প্রভৃতি নানা দিকের নানা স্থানের 
ছাত্রগণ এই সরম্তীগীঠ--নবন্বীপ ভূমি সমাগমন পূর্বক 
ন্যায় শিক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং নবদীপের অধ্যাপকগণ 
হেন অর্কজ্ঞানীর স্তায় অবস্থিত হইয়া সিদ্ধান্তপক্ষ অবলম্বন 
করিলেন । 
. রঘুনাখ মহাতেজস্থী ও দৃঢত্রত ছিলেন। এই গুণ ছিল 
বলিয়া তিনি ভারতে চিরকীন্ঠি স্থাপনে ক্ষমবাঁন হুইয়ছি- 
লেন। পক্ষধর তাহাকে পুনঃ পুন অবমানিত করিয়া চতু- 
স্পাঠী হইতে বিদায় করিয়া দেন) কিন্ত রঘুনাথ স্বীয় দৃ- 
অধ্যবসায় গুণে ভীত না হইয়া পুনঃ পুন তাহার সহিত তর্কে 
প্রবৃত্ত হন ও অবশেষে তাহাকে পরাজিত করেন । তিনি 
আস্মন্তত্ব বিবেক দীধিতিতে আপনাঁকে তার্কিক শিরোমণি 
বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন । 
পনির্নীয় সারং শাল্্রাণাং তার্কিকানাং শিয়োমণিঃ | 
আত্সতত্ববিবেকস্ত ভাবসুন্তাবযত্যসৌ |» 

অন্ক শ্বানে 

“বিছুষাং নিবহৈর্ধযদৈক মত্যান্লিরটক্কি যদ ং যন্তুষ্টং। 

ময়ি জর্নতি কল্পনাধিনাথে রঘুলাথে মনুতাং তদহাতৈব |” 

শ্নোকের অর্থ 
প্রাচীন পঞ্ডিতবর্গে একনত হই। যাহা ছুই ও যাহ। 

ছুট স্থষ্ন করিয়া গিয়াছ্ছেন, কলনাধিনাথ রঘুনাথ বণিতে 
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আরস্ত করিলে সে সকল অন্যন্ধপ জালিবে। অর্থাৎ প্রাচীন 
পণ্ডিতেরা যাহা যাহ! ছু্টস্থির করিয়া গিয়াছেন সে সকল 
অদুষ্ট এবং যাহা যাহ অছুষ্ট স্থির করিয়া গিয়াছেন ষে সকল 
দুষ্ট রূপে উপপন্ন হইল । ফলত তিনি দীধিতি গ্রন্থে যেরূপ 
গর্ব করিয়া গিয়াছেন কার্য্যেও সেইরূপ ক্ষমতা প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। মা 
ইউরোপীয় দার্শনিক ডাক্তীর ব্যালেপ্টাইন বলিয়াছেন 
থে স্ুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সর উইলিয়ম হাঁমিপ্টন যেক্ুপ 
করিয়া স্তাঁয় ভাঙগিয়া গিয়াছেন, ভারতবধীয় গৌতম, তদপেক্ষা 
অধিকতর স্ুঙ্গারূপে স্টারের অবয়ব বিচার করিয়াছেন 
কিন্ত তিনি শিরোমণির গ্রন্থ পাঠ করেন লাই । শিরোমণি 
গ্রন্থ পাঠ করিলে বোধহয় আমদের ভ্যায়ের প্রশংসা 
করিয়া শেষ করিতে পারিতেন ন!! 
বথুনাথ ন্যায় শান্্ীয় পূর্বোক্ত গ্রন্থ ভিন, স্ৃতিশাস্ত্রীয়“মলি- 
শ্চ (মলমীস) বিবেক” নামে এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। এ গুঙ্থ পুর্বস্থলি নবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুষ- 
নাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের নিকটে আছে। এগ্রন্থের 
শেষে, উহ রঘুনাথ শিরোমণির কৃত বলিয়া নির্দেশ আঁছে।, 
এবং রঘুনাথ, দীধিতি গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে যে শ্লোক 
ব্যবহার করিয়াছেন এ গ্রন্থের প্রথমেও সেই ক্লোক দৃষ্ট হয় । 
যথা 





ও নমঃ সর্ধ ভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে | 
অথগ্ডানন্দ বোধাম্স পুর্ণা় পরমাত্মনে 
রখুনাথের ছাত্রগণের মব্যে মধুরানাঁথ ও রামভদ্্র 
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প্রধান। কেহ কেহ রামভদ্রকে রঘুনাথের পুত্র কলিয়! 
নির্দেশ করেন -আবার কেহ কেহ বলেন যে রঘুনাগ 
আদৌ বিবাহ করেন নাই তাহাকে বিবাহের কথ জিজ্ঞাস! 
করিলে. তিনি কহিতেন পুত্র, কন্তাঁর জন্তই বিবাহের 
প্রয়োজন, ব্যুৎ্পন্তিব!দ আমার পুত্র এবং লীলাবতী আমার 
কন্া অতএব বিনা বিবাহেই আমার বিবাহে আঁশ) ফলবনতী 
হইয়াছে । আবার বিবাহে প্রয়োজন কি? যাহা হউক 
বঘুনাথ আজীবন শান্স্রোলৌচনাঁতেই কাটাইয়। খৃষ্টের 
ষোড়ষ শতাব্দীর মধ্য ভাগে কলেবর পরিত্যাগ করেন । 


শা শাটীসিটি এক উলকি 


আবম পরিচ্ছেদ । 
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হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার- হরিদাস বাস্থদেবের ছাত্র 
স্থতরাঁং খুষ্টীয় ষোড়ষশতাববীর প্রথম ভাগে বর্তমান 
ছলেন। 

হরিদাঁসের কোঁন জীবনী নাই। নবদ্বীপেও তাহার 
বংশধর কেহ থাকিলেও তাহা! নিরাকরণ করিবার কোন 
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উপায় নাই । তিনিও স্বীয় গ্রন্থে নিজের কোঁনকপ পন্সিচগ্ধ 
দেন নাই। তত্প্রশীত পুস্তক কয়েকখানি না থাঁকিলে 
এত দিন সংসার হইতে কাহার নাম বিলুপ্ত হইত। হরিদাস 
অনে খুলি টীকা করেন। তৎসমুদয় “হবিদাসী টাকা” 
বলিষা প্রসিদ্ধ। 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে বাসুদেব, উদয়নাচার্ধ্য প্রা 
কুন্ুমাঞ্চলির পন্যাংশ কণস্থ করিয়া আনয়ন করেন। 
রনুনাথ, এ কুন্মাঞ্জলির কোন টীকা প্রন করেন নাই। 
স্করিদাস এ কুসুমাঁ্লি গ্রন্থের “কুঙগ্মাঞ্চলিকারিকা ব্যাখ্যা” 
নামে এক খানি টীকা রচন। করিয়া, স্বীয় পাগ্ডিতোর 
পরিচয় দির! গিয়াছেন। হরিদাস কুচ্গমাপ্তলির কেবল 
পদ্যাংশেরই টীক| করিয়! ছিলেন। গনাভাগের টীক! 
করবেন নাই। ইহাতে বোঁধ হয় তৎকাঁলে নবদ্বীপে 
অংশ আইসে নাই। কুম্থমাঞ্জলির যে কএক খানি 
টাকা আছে তন্মধ্যে হরিদ্রণসী টীকা অতিশয় প্রসিদ্ধ । 
সংস্কত কলেজের ভূতপূর্ব প্রদ্ধানাধ্ক্ষ ডাক্তার কাউএল 
সাতেব, পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র স্ভায়রত্ব মহাশয়ের 
সাহাযো, হবিদাসী টাকাসহ সমগ্র কুস্থমাঁজজলি ইংরেজীতে 
অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন । 

হরিদরীস, কুন্ুমাঞ্জলির টীকা! ব্যতীত, পক্ষধরমিশ্ররূত 
চিন্তামণির আলোকনামক পুস্তকের টীকা করিয়া বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লীত করিয়াছেন। পুরীর শক্ষর-মঠে হরিদাস 
স্তায়ালঙ্কারকত অহুমানাঁলোক, শব্দালোক এবং প্রত্যক্ষা- 
লোক, নামে তিনথানি হম্তলিখিত পুস্তক বিদ্যমান আছে । 


নফল পুস্তক কন্ূ্পরায় নামক কোন লেখক. কর্তৃক 
বগা কমে ১৫২১, ১৫২২, ১৫২৩, শকান্দে লিখিত হইয়াছে । 
প্রত্যঙ্ষমন্ালোকের শেষে এই অস্পষ্ট শ্লোকটী লিখিত 
আূঙ্ছে--- 

শাঁকে ভ্রিযুগ্ম বিশিখ ক্ষণদা্িনাঁথে 


০ চে ০ 
কনর্প বায় পদবীক ইদং লিলেখ। 
রাঁমভদ্র-সার্ববভৌ ম্ক__রামভদ্র ও মথুরানাথ 
উ্য়েই বঘুনাথের ছাত্র। ইহীরা থুষ্টীর শাকের যোড়ব 
শতাব্দীর শেবভাগে বর্তনান ছিলেন। কেহ কেহ ঝাঞভদ্রকে 
রঘুনাথের পুত্র বলিয়। নির্দেশ করেন, এবং তানি স্বক্কৃত 
পদার্থথগুনের টীকার প্রথম শ্লোকে যে আজম পরিচয় দিয়াছেন 
ভাহাই প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করেন । এই গ্লোকটী এই 
“তাতস্যতর্ক-সরসীরুহ কাননেবু 
চুড়ামণে দিনিমণেশ্চরণে গ্রণম্য 
শ্রীরামভদ্রকৃতী কৃতিনাং হিতীয়্ 
লীলাঁবশীৎ কিমপি কৌতুক মাতনোতি 1” 
এই শ্লোকে তাহার পিতাকে যেরূপ বিশেষণে বিশিষ্ট 





* বাঁমভদ্র দুই জন। রাঁমভদ্র পার্ধভৌম ও রামভদ্র 
দিমাস্ত বাগীশ। ছিতীয় রাঁমভত্র সুপ্রসিদ্ধ জগদীশের 
পৌন্র। এই উভয় রামভদ্রের গ্রন্থ সাধারণত “রামতন্দ্রী টাকা? 
বলিয়! প্রসিদ্ধ। সুতরাং উক্ত উভয়ের পুস্তক. নির্বাচন 
করা অতীব দুরূহ । 
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করা হইয়াছে, তাহাতে কেবল রঘুনাথকেই বুঝায়। 
কিন্তু ইহাতে তাহার পিতার উপাধি “চুড়ীমণি' ছিল 
জানা যাইতেছে। “চুড়ামণি, ও “শিরোমণি এক্ার্ঘ 
বোধক শব্দ হইলেও কেবঙগগ ছন্দ পতন ভয়ে “শিরো- 
মণিকে” “চুড়ামণি” বলিয়া নির্দেশ করা সঙ্গত নহে। 
বিশেষতঃ নৈয়ায়িক সমাজে শিরোমণি” শব্ষটা ঘোগ- 
রূটীরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । শিরোমণি 
বলিলে যেমন রুনাথকে বুঝায়, পচুড়ামণি বলিলে তাহ! 
কখনই বুঝায় না। অতএব এই শ্লোকের দ্বার! কল 
রামভদ্রকে শিরোমণির পুত্র বলিয়। নির্দেশ করিতে 
পারা যায় না। 
রামভদ্র কুম্থমাঞ্জলি গ্রন্থের ষেশ্টাকা প্রণয়ন করিয়াছেন 
তাহাতেও তিনি বলিয়াছেন--- 
“ভবানী ভবনাথাভ্যাঁং পিতৃভ্যাং প্রণমাম্যহং 
যৎ প্রপাদাদিদংশাস্ত্রংকরক্ষীরোপমীরুতং ৷ 
মকরন্দে, প্রকাশে, বা ব্যাখ্যা পরিমলেহথব।। 
ততোধিকং পিতৃর্ব্যাখ্যা মাখ্যাতুময়মুদ্যমঃ | 
ইহাতে অনেকে তাহার পিতার নাম ভবনাথ ও মাতার নাম 
ভবানী নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ছুই অর্থেই লয়া 
যাইতে পারে । এমন হইতেও পারে যে গ্রন্থকার স্ীর ইষ্টদেৰ 
ভাবানী ও ভৰনাথকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থ আরম্ত করিত- 
ছেন। যাহাহউক উক্ত উভয় শ্লৌকের দ্বারাই তাহার 
পিতা ঘষে এক জন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন এবং তিনি যে 
কুঙ্গমান্জলির উ$কৃষ্ট ব্যাধ্যা করিয়াছিলেন তাহাই বুক । 
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রামতগ্ কুসুষ্টাঞ্জলির তিনখানি ব্যাখ্যা-পুত্তকের নাষ 
করিষাছেন 1.বর্ধমানউপাধ্যা কৃত প্রকাশ” ও করুচিদত্তক্কৃত 
“মকরন্দ' এবং অন্ঞাতনামা কোন ব্যক্তিকূত ণপরিমল?। 
তিনি হরিদাসী বা অস্ত কোন টীকার উল্ভেখ করেন নাই । 
ইহাতে বোধ হম তৎকালে ও টীকা প্রচলিত না হওয়ার 
তাহার নাম গৃহিত হয় নাই। হরিদাপী টাকা তী সময়ে 
প্রণীত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কারণ হরিদাস কুসুমা- 
গলির কেবল শ্লোকেরই টীকা করিয়াছিলেন। গদ্যাংশ 
তৎকাল নবদ্বীপে প্রচলিত থাকিলে তাহার টাকা করিতেন 
সদদেহ নাই। রাঁমভদ্র সমগ্রকুম্থমাঞ্জলির অর্থাৎ গদ্য ও 
পদ্য উভয় অংশেরই টাকা করিয়াছেন রামভদ্রের সমস 
 কুসুমাঞ্জলির সকল অংশই নবদ্বীপ আসিয়াছিল ও অধধীত 
হইত। অতএব রা'মভদ্রের টীকা হবিদাসের পরব্র্ী 
কালের ধলিতে হইবে । 

বামভদ্র, শিরোমণিকত পদার্থথণ্ডন গ্রশ্থের “পদাঁথতক্ক 
বিবেচন-প্রকাঁশ” ও উদয়নাঁচার্য্ের কুসুমাঞ্জলির “কুসুমাজলি 
কারিকাব্যাখ্যা” ও গুগণকিরণাবলীর “শুণকিরণাবলীরহস্য,” 
এবং অন্নভট্টের তর্কসংগ্রেহর প্তর্কদীপিকা-প্রকাশ” এবং 
গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রণীত চিস্তামণির “ভাষ্য” এবং সমাসবাদ 
ইত্যাদি কএকখানি গ্রস্থ লিখিয়া স্বীয় অসাধারণ পাগ্ডিতোর 
ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিষা অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া 
গিয়াছেন | ততৎকত কুনুমাঞজলির ও খণ্ডনের টাকাই অতিশয় 
গ্রসিদ্ধ। এক্ষণে নবন্বীপে বামভদ্ত্রের বংশ. নাই। 


লমাপবাদ গ্রন্থে তিনি পিখিয়াছেন--_১ 
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তর্কাটবী সঞ্চরপ প্রবিশৈঃ1 
প্সার্ধভৌম বভ্বাদ বিজ্ঞেঃ 
ক্কৃতঃ সমাসেন সমাসবাদঃ ॥ 
মথুরানাথ-তর্কবাঁগীশ-মখুরানাথের পিতার নাম 
শ্ীরবাম তর্কালঙ্কার। শ্রীরাম এক জন প্রধান নৈয়াকিক 
ছিলেন। তিনি বঘুনাথের নিকট স্যার শান্জ অধ্যরন করিয়া 
'নবদ্বীপেই চতুষ্পাঠী করিয়াছিলেন । 
বাল্যকাল হইতেই মখুরানাথ, অতিশয় বুদ্ধিমান ও 
শান্ত স্বভাব ছিলেন। তিনি প্রথমে পাঠশালায় ব্াকরণ 
ও কাব্যাদি পাঠ শেষ করিপ্না পিতার নিকট ভ্ভাযঞাঙস 
অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পিতার নিকট স্ভায় 
পড়িয়া তাহার তৃপ্তি সাধন হইল না। বিশেষত তৎকালে 
যিনি সর্ববাদী সন্মতিমতে বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রতিভায় নৈয়ায়িক 
সমাজে সর্ধসশ্রেঠ আসন গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অসামান্ত- 
ধীশক্তি-সম্পন্-রঘুনাথশিরোমণি জীবিত থাকিতে মথুরা- 
নাথের অন্ত্র ন্যায় অধ্যয়নে তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা কোথায় । 
মথুবানাথ, পিতার নিকট কিছু দিন অধ্যরন করিয়?, 
রঘুনাথের টোৌলে প্রবিষ্ট হইলেন। এই সময়ে শিয়োমণি 
বৃদ্ধ হইয্বাছিলেন। তিনি মথুরানাথের যত্বাতিশয় দেখিয়! 
বিশেষ মনোষোগ সহকারে তাহাকে পড়াইতে লাগিলেন । 
মথুঝ্লানাখ, পরিশ্রম ও সুশীলতাগুশে অধ্যাপকের অস্ৃগৃহীত 
ও সহপাঠীগণের প্রণর-ভাঁঞ্ন হইর।ছিলেন। তিনি পঠন্- 
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শাতেই দেখিলেন:কে, দীধিতি গ্রন্থ যেরূপ. জটাল, তাহাতে 
টাকা ব্যতীত তাহা! হৃদযঙ্গম করা লুকঠিন। তজ্জন্য তিনি 
দিধিতির টাকা লিখিতে আরস্ত করেন। এক দিন 
টোলের কোন ছাত্র দীধিতির এ টাকা কৌতুহল বশন্চ 
ভাঙার পিত। শ্রীরামের হস্তে অর্পণ করেন! শ্রীরাস 
টাক। দেবিয়! সাতিশয় হর্ষলাতি করিলেন । এবং পুত্রকে 
সস্োধন করিয়া কহিলেন বে, বৎস্য! তোমার এই টীকা 
সুন্নর ও প্রীঞ্জল হুইয়াছে। এবং তুমি যে টাক! লিখিতে সম 
হইবে, তাঁহাঁও আমার বিলক্ষণ আশা হইতেছে । আসএবপ 
 দীধিতির টীকা না করিয়া মূল চিস্তীমণি শাকের টীকা 
করিন্চে সযত্র হও ) এ টীকা এরপ ভাবে করিবে যে সকলে 
যেন্নু সহজে বিনা উপদেশৈ উক্ত চিস্তাথণি শাস্ত্র হৃদয়স্তম 
করিতে সমর্থ হয়। কথিত আছে--মথুরানাথের পিতা শ্রীরাঁল 
যৎ্কাঁলে রঘুলাণের নিকট অধ্যয়ন করিতেন ; তৎকালে 
দিধিতি ভাল বুঝিতে পাঁরিতেন না । তজ্জন্য তিনি এক দিন 
রছ্নাথের নিকট তিরস্কত হন। এবং তঙ্জন্তই পুত্রকে 
এরূপ টীকা করিতে উপদেশ দেন। 'যাঁহাহউক মথুরাঁ- 
নাথ এই অবধি দীধিতির টীকা করিতে ক্ষান্ত ভইয়া 
পিতৃ নিদেশানুদারে মূল চিন্তামণি শান্ত্রের টিকা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন । 

এই ঘটনার কিছু দিন পরেই মথুরানাথের পিতা 
কালগ্রাসে পতিত হ্ন। এই সময্নে মথুরাঁনাথের 
পাঠ সমাপন হইয়াছিল। পিভৃবিক্বোগে মধুরানাথ পিতৃ 
চতুষ্পাঠীতেই অধ্যাপনা প্রবৃভ হইলেল। “ক্সাষ শানে 
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তীহার বিশেষ জ্ঞান জস্মিযাছিল। তিনি অতি যত 
সহকারে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন । তাহার 
স্ুশিক্ষার গুণে তাহার টোলে অনেক ছাত্র সমাগত 
হঈটল। তিনি অধ্যাপনায় প্রবৃত হইলেন বটে, 
কিন্তু কোন প্রকারে পিতি আদেশ বিশ্বত হইলেন 
না। তিনি অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে চিস্তামণি গ্রস্থের টীকা 
লিখিতে আরম্ভ করিলেন। শিরোমণি যে সকল গ্রন্থের 
ভাঁষা এ বিবৃতি রচনা! করিজ়া, স্বীষ্ষ অসাঁধাবণ-তর্ক-শক্তির 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, মখুরানাথ ভৎসযুদয় গ্রন্থের টাকা 
করিয়া শিরোমণির প্রতিদ্বন্্ীকূপে- কড়াইতে চেষ্টা 
পাইলেন 1 শিরোমণি গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত প্র হ্যক্ষ, অনুমান, 
উপমান, ও শব এই চারি খণ্ড চিস্তামণির শাঙ্ের 
কেবল মাত্র প্রত্যক্ষের এবং অনুমান খখডের দীধিতি প্রণযন 
করিয়াছিলেন । 

মথুরানাথ গঙ্ষেশোপাধ্যায়প্রনীত প্রতাক্ষ, অনুমান, 
উপমান ও শব্দ এই চারি গড চিন্তামণির টাকা এবং 
পক্ষধর মিশরের মন্তালোক, এবং বদ্ধমান-উপাধ্যায়ের গুণ- 
কিরণাবলী এবং বল্পভাচার্যের গ্াায়লীলাঁধলীপ্রকাশের 
“ভাষা” রচন। করিয়া খ্বকীয় বিদ্যানত্বার ও পাণ্ডিত্যের এবং 
অধ্ব্সায়ের চূড়াত্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্ত 
মধুরালশখ, রখুনাথের অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিতে সর্কাংশেই নান 
ছিলেন । সুতরাং মখুরানাথের টাকা, বঘুনাথের টাকা 
অপেক্ষা সর্বাংশেই নিকৃষ্ট হইয়াছে সন্দেহ লাই। 

মথুরানার্থের টীকা ব্তিশয় প্রাঞ্জল। গুরখাদেশ 
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ব্যতীত কেবপ মাত্র এই টীকা পড়িয়াই সকলেই শাঙ্কার্থ 
অবগত হইতে পাঁরে ইহাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কির- 
ংশে তাহার সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল কথিত 
আছে-_মথুরানাথের পুত্রের পাঠ শেষ না হইতেই, মধুরা- 
নাথের মৃত্যু হঙ্গ। মথুরানীথের পুত্র অন্তেব নিকট পাঠ 
স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হন। তখন তাহার মাতা 
কহিলেন আমি তোমার পিতার মুখে শুনিরাছি ষে তিনি 
যে সকল পুথি. করিয়াছেন তাহা পড়িলে অন্য কভাল 
নিকট আর পড়িতে হয না| সেই সকল পুথি পড়িরাই 
পণ্ডিত হওয়! যায়” মাতার মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি 
পিতৃক্কত টাকাই অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । এবং অগ্ঠের 
বিনা সাহায্যে এ্র টাক! উত্তম বুঝিতে পারিযাছিলেন। 
মথুরানাথের টাকা নৈয়ায়িকসমীজে “মাথুরী” বলিয়া 
প্রদি্ধ। এ সকল টাকার সাধারণ নাম “রহস্য । তিনি শব্দ- 
প্রামান্করহস্যের আরস্তে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়া- 
গিপ্কাছেন। ষথা-_ 
“স্ায়ানুধিকতসেতুং হেতুং শ্রীরামমখিল সম্পন্তেঃ 
তাঁভং ত্রিতৃবনগীতং তর্কালঙ্কারমাদরা তত্ব ! 
শ্রীমতা মধুরানাথ তর্কবাগীশ ধীমতা 
বিশদীকৃত্য দর্শযন্তে তুরীয় মণিফক্চিকা ॥” 
তিনি অন্ুমিতি রহস্যের প্রারস্তেও লিখিয়াছেন-_- 
জঅগদ্গুরো: শ্ত্ীরামস্য চরণো সুদ্ধি ধারয়ন্‌। 
তৎস্ুতো মধুরানাধ রহস্যং স্বুটয়ত্যসুং ॥ 
মধুরানাথ কোন স্থানে শিরোমপির ছাত্র বঙ্গ পরিচয় দেন 
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নাই। কিন্ত তিনি শিরোমণির পাঠ ব! মত-ভট্টাচার্ধ্যান্ত' বলিয়া 
উদ্ধৃত করায় তাহাকে শিরোমণির ছাত্র বলিয়া জান! যায়। 

নবন্বীপে মথুরানাথের বংশবালী নাই। তাহার প্রধান 
ছাত্রের নাম ভবানন্দ-সিদ্ধাস্তবাণীশ | 





ভবানন্দ সিদ্ধীন্তবাঁগীশ-_-ভবানন্দ খৃষ্ট যোড়ষ 
শতাবীর শেষে বর্তমান ছিলেন। তাহার পিতার নাগ 


জানিবার উপায় নাই। তিনি রাঁচী শ্রেণীয় ব্রাক্ষণ ছিলেন | 
অদ্যাপি নবদ্বীপে তাহার বংশধরেরা বর্তমান আছেন। 
ভবানন্দ হইতে এখনও কোন শাখার ৮পুরুষ, ও কোন শাখার 
৯১০ পুরুষ পাওয়া যায়) পক্ষান্তরে ভবানন্দ, মথুরানাথ 
তর্কবাগীশের ছাত্র ছিলেন। এই* সকল বিবেচনা করিলে, 
আমরা ভবাঁনন্দকে খৃষ্ঠীয় ষোড়ষ শতাবীর শেষে ও সপ্তদশ 
শতার্ধীর প্রথমে দেখিতে পাই। 

ভবানন্দ যে সমস্ত টীকা করিয়া গিয়াছেন তৎ্সমুদ 
“ভবানন্দী” টাক! বলিয়া প্রসিদ্ধ। তত্প্রণীত পক্ষধরমিশ্রূত 
মন্তালোকের “সারমঞ্জরী” নামক টাকা এবং “কারকচক্র” 
প্রধান। কারক চক্রে তাহার অসাধারণ তর্কশক্তি ও প্রতিভার 
পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়। এতধব্যতীত “লটার্থবাঁদ, “কাঁরণতা- 
বাদ-বিচার” “শবারসার-মঞ্জরি” এব* রঘুনাঁথ শিরোমণির 
দীধিতির ভাষ্য ও “মণির্দীধিতি গৃড়ার্থ প্রকাশিকণ” 
প্রভৃত্তি বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এ সকল 
টাকা স্তায় সংসারে অতি আদরের সহিত পঠিত হইয়া 
ধাকে। স্তিনি মণিদীধিতির টায় লিখিরাছেন-_ | 
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নমস্কৃত্য গুরুন্‌ সর্বশন্‌ নিগৃঢ় মণিলীধিতৌ । 
প্রীভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশিতা ॥ 
তবানন্দের ছুইপুত্র মধুহুদন ও ফদ্রদেব বা রুজুরাম* | 
কুদ্ররামওপিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তিনি “বৈশেধিক- 
শান্ত্রীয়পদ্ার্থনিরূপণ” এবং মীমাংসা শাস্ত্রীয় অধিকরণ- 
চক্দ্রিকা” এবং “কাঁরকব্যহ* ও “বাদপরিচ্ছেদ? এবং পিচত্ররূপ, 
প্রভৃতি অনেকানেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্বীয় বিদ্যাবস্তা 
প্রকাশ ও পিতৃগৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। 





হরিরাম-তর্কবাগীশ-_ভবানন্দ সিদ্ধাস্তবাগীশের 
পরেই আমরা হরিরান তর্কবাগীশের উন্লেখ করিতে পারি। 
হরিরাম খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে বর্তমান ছিলেন। 
কখিত আছে ছিনি তৎকালে শ্ায়ের সর্ধ প্রধান পণ্ডিত 
ছিলেন, এবং প্রধান বিদায় পাঁইতেন। তাহার পূর্ব 
৫৬ পুরুষ খরূপ প্রধান বিদায় পাইয়া আসিয়াছিলেন। 
এই প্রবাদ সত্য হইলে, আমরা হিরামকে রঘুনাঁথের 
বংশধর বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি । 


পা এস ্-_ _স০ ৮ 


* ক্রনীমধারী ছুইজন গ্রন্থকার ছিলেন। প্রথম 
রুদ্রবাম তবানদ্দের পুত্র। দ্বিতীয় কুদ্রনাঁথ, “বিদ্যানিবাস, 
নামক কোন অধ্যাপকের পুত্র? এই উভয় কুদ্রই গ্রস্থকার 
এবং ইহাদের টাকা সকল সাধারণত “রৌদ্রী” বলিয়া বিখ্যাত । 
হ্ুতরাংইহাদের পরম্পরের পুস্তক নির্বাচন করা স্কঠিন। 
যতদুর সম্ভব এই উভয়ের পুস্তক নির্বাচন কর!গেল। 
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হরিরামের বহুতর গ্রন্থ বিদ্যমান আঁছে। তিনি গঙ্জেশো- 
পাধ্যায়ক্কৃত, অস্ুমিতিচিস্তামণি অবলম্বনে *অনুমিতি 
বিচার, শিবাদিত্যকৃত বৈশেষিকশাস্ত্রীক্ “সপ্তপদার্থ নির- 
পণ” নামক গ্রঙ্থের ব্যাখ্যা এবং বত্রকোষ” নামে অপর এক 
খানি গ্রন্থের “ব্যখ্যা” ও উদয়নাঁচাধ্য রচিভ প্রা্ীন ন্যায়াহ- 
যায়ী “আচার্য মত রহম্ত' ওনব্য ্যায়ানগযায়ী নষ্যমত্ব রহস্ত' 
নামে অনুমিতি বিষয়ক গ্রন্থ, ইত্যাদি স্তাঁয়শান্্রীর অনেকা- 
নেক গ্রস্ত রচনা করিয়াছেন। এতদব্যতীত “মঙ্গলবাদ” 
'প্রমাণপ্রমৌদা বিশ্ব ভাবা" নিবীনমতবিচার' 'অন্মিতি 
পরামর্ণবাধবুদ্ধি” “প্রতিবন্ধকতাবিচার,” “বিশিষ্টবৈশিষ্ট্- 
বোববিচার “নবাধন্্নতাবচ্ছেদকত।” ও “প্রত্যালত্তিবিচার” 
নামে অনেকগুলি ম্'র শাস্ত্রীয় পুস্তক রচনা করিয়া! গিষাছেন | 

হরিরাম দীর্ঘজীবী ছিলেন। মৃত্যু সময়ে তাহার 
পুব্রগণের মধো কেহই উপনুক্ত ছিলেন না। তজ্জন্য তিনি 
এ স্ময়ের প্রধান ছাত্র গদাদরভট্রীচার্ধযকে স্বীয় টোলের 
ভাত্রপিগকে অধ্যাপনা জন্ত মনোনীত করিয়! যান। কিন্তু 
কেহই ভাহার নিকট অধ্যয়ন .করেন নাই। তদবিবরণ 
পরে লিখিত হইতেছে । হরিরামের মৃত্যুর পর জগদীশ 
প্রধান হইয়া উঠেন। | 

ভারতৃভূমির নান প্রদ্দেশের ছীত্রগণ এই সকল অধ্যাপক" 
গণের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ও তাহাদিগের গ্রস্থাদি লিখিত 
লইয়। স্বীয় স্বীয় দেশে চতুষ্পাঠী স্থাপনপুর্ঘক অধ্যাপনা! 
করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই ভারতের নান! প্রন্থেশে 
ন্যায় দর্শনের আলোচন। ব্যাপ্ত হইয়া! পড়িল । | 


৭8. নবদ্বীপমহিমা | 
জগদীশ তর্কালঙ্কার। 


জগদীশ স্ুশ্রসিদ্ধ মহাত্মা চৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্রের 
অধস্তন চতুর্থ পুরুষ । এই হিসাবে আমরা ইহাকে চৈতন্যের 
প্রায় ৭৫ বৎসরের পরবর্তী কালের লোক বলিতে পারি । 
অন্যাপি নবদ্ীপে জগদীশের বংশধরেরা বর্তমান"আছেন। 
পুরুষ গণনায় জগদীশ হইতে এক্ষণে ১০ বা ১১ পুরুষ পাঁওয় 
বায়। তাহা হইলে আমরা জগদীশকে প্রায় ৩০০ বৎসরের 
ূর্ববর্তীকালে দেখিতে পাই। থৃষ্ট ফোড়ষশতাব্দীর প্রথমাংশে 
চৈতন্তের অন্তর্ধান হয়। তাহা! হইলে আমরা! জগদীশকে খৃষ্ট 
ষোঁড়ষশতার্বীর শেষে বা সপ্তদশের প্রথম ভাগে দেখিতে পাই । 

জগদীশ, সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভটগ্রণীত “কাব্য 

প্রকাশ? নামকপুস্তকের “কাব্যপ্রকাশরহস্তপ্রকাশ' নামে এক 
খানি টীকা করেন | নবদ্বীপের পণ্ডিত ৬ হরিনাথ 
তর্কসিদ্ধাস্তের নিকট জগদীশপ্রণীত এঁ “কাব্য-প্রকাশ-রহস্ত- 
প্রকাশের” একখানি হস্ত লিখিত পুস্তক ছিল। এ পুস্তক, 
স্তারলঙ্কার উপাঁধিক তীহার কোঁন ছাত্র ১৫৭৯ শাঁকে 
( ১৬৫৭ খৃষ্টীয় অবে ) লিখিয়া শেষ করেন। 

শাকে রন্ধউ্রিবাণ, ক্ষিতি পরিগণিতে মাঁঘ মাসে নবম্যাং 

পক্ষেটৈবাব লক্ষে, গ্রহপতি দিবসে জীবযুগ  যুগ্লগ্নে ॥ 

স্ভায়ালঙ্কার ধীরো নিজগুরু রচিতম পুস্তমেতৎ সমস্তং 

স্বীযং হ্ীষ়াঙ্গনস্থো ব্যলিখদ নদলসোহধ্যাপনার্থং ছুখেন ॥ 

এই শ্লোকের দ্বারা ও জগদীশ এ সময়ে বর্তমান ছিলেন 
গ্রতিপর হইতেছে। | 
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জগদীশের পিতার নীম যাঁদবচন্ত্র বিদ্যাবাগীশ। তিনি 
এক জন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন । যাদবের পুর্ব পুরুষগণ 
সকলেই তাহাদের মৈথিল উপাধি মিশ্র, নামে খ্যাত ছিলেন। 
এই যাদব হইতেই এই বংশের “মিশ্র নাম লুপ্ত হয়। 

যাদবের পতি পুত্র, তন্মধ্যে জগবীশ তৃতীয়। যখন 
জগদীশের্‌ "বয়স ৫1৭ বৎসর তথন তাহার পিতৃবিয়োগ 
হয়| আুতরীং জগদীশের রক্ষণাবেক্ষণ ভার, তাহার জ্োষ্ট 
নহোদর ষইটারাসের উপর বন্তে। যাদবের অবস্থা ভাল 
ছিল না। সুতরাং পিতবিয়োগে ষষ্টীদাস বড়ই ছুঃথে 
পন্ডিলেন। তিনি চৈতন্তের সেবার দ্বারা যাহা কিছু 
পাইতেন তাহাতেই কথঞ্চিৎ সংসার খাত্রা. নির্বাহ করিতে 
লাগিলেন । 

জগদীশ, বাল্যকালে অতান্থ ছুট ছিলেন। পিতৃবিরোগে 
আরও অবাধ্য হইয়! উঠিলেন। তজ্জন্ ষষ্টীদাঁস জগনীশকে 
মধ্যে মধ্যে তিরঙ্কার করিতেন । জগনীশ ভিরস্কত হইয়া 
মারও অনাবিষ্ট হইয়া উঠেন, ও পথে পথে ভ্রমণ করিয়। 
নানাপ্রকার অসদাচরণ করিতে থাকেন! এইরূপে অষ্টাদশ 
বুখসরকাঁল অতিবাহিত হয়। : অবশেষে এমন একটা 
ঘটনা ঘটিল যে তদবধি তিনি সমস্ত অসদ্বুত্তি পরিত্যাগ 
করিয়! সংপথের পথিক হইলেন । 

এক দিন তিনি পক্ষীশাবক পাড়িবাঁর মানসে এক 
প্রকাণ্ড তাল বক্ষে উঠেন। দৈববশত একটী বিষধর 
সর্প কুলায়স্থ শীবকগণকে গ্রীন করিয়া তথায় অবস্থিতি 
করিতেছিল। জগদীশ যেমন শাবক গ্রহণার্থ হস্ত প্রসারণ 
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করিয়াছেন, সর্প অমনি বিষম ফণা বিস্তার করিয়া তাহাকে 
দংশনোদ্যত হইলে, প্রত্যুৎপরনমতি জগর্দীশ, কোন উপায় 
না দেখিয়া অমনি দৃঢ় মুষ্টিতে সর্পের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। 
ধরিব! মাত্রেই সর্প পুচ্ছ দিয়! তাহ'র হস্ত খানি জড়াইয়া 
ধরিল। কিন্তু জগদীশ তাহীতে ভীত না হইয়া ভালবৃক্ষের 
ধারাল প্রীস্তে ঘর্ষণ করত, সর্পের গলদেশ কর্তন করিয়। 
মুখ ভাগ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। গলা কাটিয়া নিক্ষেপ 
করিলেন বটে কিন্ত সর্প পূর্ববৎ পুচ্ছ দিয়! জড়াইয়া রহিল । 
তখন ক্রমে ক্রমে সর্পের সকল অংশ কাটিয়া ফেলিয়া বৃক্ষ 
হইতে অবতরণ করিলেন । 

নিকটে এক জন সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি জিনের ই 
অসাধারণ সাহস ও ভ্ভীস্ষাধীর পরিচয় পাইয়া তাহাকে 
নিকটে আহ্বান করিয়া ও নাঁনীপ্রকারে বুঝাইন্তে 
লাগিলেন । এই ঘটনাতেই জগদীশ মনে করিয়াছিলেন 
ধে, এ ধাত্রা রক্ষা পাইলে এমন কার্য্য আর কখন করিবেন 
না। এক্ষণে সন্গাপীর কথায় সম্মত হইয়! তাহার নিকট 
অধ্যয়নে কৃতসংকল্প হইলেন । 

যখন তিনি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহার বয়স 
অষ্টাদশ বৎসর । এখনও তাহার বর্ণপরিটয় হয় নাই বলিলেই 
হয়| স্ুতর1ং তিনি প্রগাঢ় পরিশ্রমসহকারে দিবা রাজি অধ্যষন 
করিভে লাগিলেন। এমন কি রাত্রিতে নিদ্রা ঘাইতেন 
না। পাছে নিদ্রা আসে তজ্জন্ত মন্তকের শিখার সহিত্ত. 
চালের পাতায় রঙ দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিতেন। কখন 
শ্রমাধিক্য হেতু নিত্বাকর্ষণ হইলে যেমন চুলিক়! পড়িতেন 
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অমনি মন্তকের শিখায় টান পড়িত নিদ্রাও তাঙ্গিয়া যাইত । 
এইক্ধপে দিব! রাত্রি পরিশ্রম করিয়া তিনি অতি স্বরায় 
ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পাঠ শেষ করিলেন । 

পূর্ব্বে উল্লিখিত হুইয়াঁছে বে জগর্দীশের পিতা যাদব, 
অতিশয় ছুঃখী ছিলেন । তাহার মৃত্যুর পর জগরীশ আরও 
দুঃখে পড়িলেন।  তীহার ছংখের কথা কি বলিব 
রাত্রিতে তৈল অভাবে তাহার পাঠ হইত না। তজ্জন্ত 
তিনি বংশ পত্র কুড়াইয়া তাহাই প্রজ্জাপিত করিয়া তাহাঁরুই 
জবালোকে রাত্রিতে পাঠ করিতেন। কোন দিন তৈল 
পাইলে সে তৈল পাঠের নিমিত্ত রাখিয়া দিয়! বংশ পাতার 
আলোকে আহার করিতেন। এইরূপ দুঃখে পড়িয়াও ভিনি 
লিখন পঠন পরিত্ঠাগ করেন নাই। বরঞ্চ অবিচলিত 
অধ্যবসায় প্রভাবে নানা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিম 
অসাধারণ বিদ্যোপাজ্জন ছারা মনুষ্য সমাজের অগ্রগণ্য 
হুইয়া গিয়াঁছেন। 

জগদীশ এইরূপে গাঢ়তর অশ্থরাগ ও অভিনিবেশ সহকারে 
অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । এবং কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়। 
তিনি সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক তবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের চতুষ্পাঠীতে 
গায় শিক্ষার্থ প্রবিষ্ট হইলেন। সিদ্ধান্ত বাগীশের টোলে 
অনেক ছাত্রছিল। তিনি সকল ছাত্রকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
পড়াইতে পারিতেন লা। উচ্চ শ্রোৌর ছাত্রের! নিষ্মশ্রেদীর 
ছাজদিগকে শিক্ষা দিতেন । সুতরাং জগদীশ, টোলে 
প্রবিষ্ট হইলেও সিল্ধাস্তবাণীশ তাহাকে চিনিতেন না। 
অবশেষে জগদীটশের তর্কশক্তি তাহাকে চিনাইয়! দিল। 
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এক দিন সিদ্ধীস্তব!গীশ বাঁটীর ভিতর সন্ধ্যান্নিক করিতে 
ছিলেন । সেই সময়ে টোোলের কোন ছাত্রের সহিত জগদ্দীশের 
তর্কারস্ত হয়। জগদীশ পূর্ব পক্ষ করিতে ছিলেন। ক 
ছাত্র তাহার প্রশ্নের মে উত্তর দিতে ছিলেন, কিন্ত 
তাহা সমধিক ঠিক হইতেছিল নী। সিদ্ধাস্তবাগীশ বাটার 
ভিতর বসিয়া! উহাদিগের তর্ক বিতর্ক শুনিতে ছিলেন । 
তিনি জগদীশের পুর্ব পক্ষ শুনিয়া মনে মনে ভাহার ভূয়সী 
প্রশংসা! করিতে লাগিলেন। কিন্তু জগদদীশকে চিনিতে ন' 
পাঁরিয়া ত্রীঙ্গণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পূর্বপন্ষ করিতেছে 
ঁ ছাঁত্রটা কে? ত্রাঙ্ষণী কহিলেন উটা বৈদ্িকর্দের ছেলে। 
তখন ভবানন্দ কহিলেন, কে, জগ? বলিয়! বিশেষ সম্তোম 
প্রকাশ করিলেন। ০ এনং তদবধি তিনি জগদীশকে 
অতি যত্ুসহকারে পড়াইতে লাগিলেন! অক্পকাল পরেই 
জগদীশ ভবানন্দের টোলে প্রধান হইয়! উঠিলেন । 
জগদীশ ভবানন্দের ট্োলে পাঠ শেষ করিয়া সিদ্ধান্ত 
বাঁগীশ কর্তৃক তর্কীলঙ্কার উপাধি পাইলেন। ও নবন্বীপেই 
টোল করিয়া অধ্যপনা করিতে বাসনা করিলেন । কিন্তু 
অর্থাভাবে কিছু দ্রিন তাহার সে বাঁদন! পুর্ণ হয় নাই। 
পরে গ্রামস্থ লোকের সাহাষ্য লইয়া তাহার চতুপ্পাঠী স্থাপিত 
হয়্। 
জগদীশের পঠদ্দশীতেই অনেকে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির 
পক্ষপাতী হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি চতুষ্পীঠী করায় 
অনেকেই তাঁহার টোলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। দিন দিন 
তাহার টোলে ছাত্র বুদ্ধি হইতে লাগ্রিল। এই সময়ে 
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বঙ্গভূমির নানা স্থানে বিশেষত পূর্ব বঙ্গে অনেক স্কায়ের 
চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়াছিল । সেই সেই প্রদেশের ছাত্রগণ 
তথায় স্তাকশান্্র অধ্যয়ন করিয়া নবদ্ধীপে আসিয়া পাঠ 
সমাপন করিস উপাধি লইতেন। এ সফল ছাত্রগণের 
মধ্যে পুর্ব দেশীয় ছাত্রেরা ভাস্তিমূলক ব্যাখ্যা শিক্ষিত 
হইয়া সাসিতেন। বিশেষত দীধিতি গ্রস্থ সকলে, 
হদয়ঙম করিতেও সমর্থ হইতেন না। অগদীশ এই 
সকল কারণে দীধিতি গ্রঞ্থের টাক! করিতে কৃতসংহ্ষম 
ভুইলেন। তিনি অনুমান দীধিতির টপ্পনীতে লিথিয়াছেন-- 
প্রাচ্যৈরম্থচিত বিবিধক্ষোঁদৈঃ কলুষীককতোইপি অধুন!। 
দীধিতি যুতমণিরেষ শ্রীজগদীশ প্রকাশিতুঃ স্ক,রতু ॥ 
তিনি টাকা লিখিতে কৃত্তসংস্কল্প হইলেন বটে কিন্ত 
ভাহার সংসার যাত্রা নির্ধাহের উপায় ছিল না। নিশ্চিন্ত 
ভাবে চিন্তা করিতে না পারিলে টাকা লেখা সম্পর্ন হয় না। 
অবশেষে এমন উপায় নিদ্ধীরণ করিলেন যে, তীহার সংসার 
যাত্রা উত্তমরূপে নির্বাহ হইতে লাগিল। তিনি শুদ্র শিষা 
করিতে বাসনা করিলেম ৷ জগদীশের ন্যায় মহামহোপাধ্যায়কে 
গুরুরূপে বরণ করিতে কাহার অনিচ্ছা হয়? অল্প দিন. 
মধ্যেই তাহার রাশি রাশি শিষ্য হইল। এইরূপে ৩৬০ ঘর 
শিষ্য করিলেন। শিষ্যদিগের প্রতি নিয়ম হইল যে, 
তাহাদের মধ্যে প্রস্ত্যেকে বৎসর মধ্যে এক এক দিন তাহার 
ংসার ধাত্রা চালাইয়ে দিবে। তৎকালে দ্রব্য সামগ্রী 
'তিনীয় হুলভ ছিল। সুতরাং শিষ্যেরাও আহ্লাদ সহকারে 
তাহা স্বীকার করিলেন । 
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জগদীশ এইরূপে সংসার যাত্রা নির্ধাহের উপায় ফরিয়া 
নিশ্চিন্ত মনে পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি ক্রমে 
রদ্বুনাথ শিরোমণিকত-_ অন্ুমানদীধিতি, তর্ক, সামান্চভাব, 
ব্যাপ্তস্থগম, সিংহব্যাপ্র, পক্ষতা, উপাধিবাদ, টীপ্পনী এবং 
ূ ব্যাপ্তযন্মমানদীধিতির, অন্থমিজি, ব্যাপ্তিপঞ্চক, সিংহব্যান্ত্রী, 
পৃর্বপক্ষ, সিদ্ধান্তলক্ষণ, ব্যাধিকরণ ধন্্ীবচ্ছিননাভাব, 
অবচ্ছেদক নিরুক্তি, বিশেষ নিরুক্তি বা ব্যাপ্তি, ব্যাপ্তি 
গ্রহোপায়, অতএব চতুষ্টমী, তর্ক, সামান্ত লক্ষণী, সামা- 
স্তাভাব, পক্ষতা, পরামর্শ, কেবলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী, 
অন্বয়ব্যতিরেকী, বাধ, অদিদ্ধি, সতপ্রতিপক্ষ, ব্যাপ্তীন্ছগম, 
অন্ুপসংহারী, অবয়ব, হেত্বাভাস, সাধারণ, সব্যনিঢারী, 
প্রভৃতিদীধিতি প্রকাশিক' টীগ্লনী এবং গঙ্গেশোপাধ্যায়কণ 
অনুমান মূখ” গ্রস্থরে ভাষা”*ও প্রশস্তবাদ আচার্যেরকৃত 
বৈশেষিকশান্তীয় দ্রব্যভাষ্যের টাগ্ননী এবং শিরোমণি প্রণীত 
ন্তায়লীলাবতী প্রকাঁশ দীর্ধিতি গ্রন্থের পক রচনা করিয়া 
কি অদ্ভুত বিচার শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া অধাসায়ের 
চুড়ান্ত নিদর্শন বাখিয়! গিয়াছেন। তিনি লীলাবতীদীধিন্ি 
টাঞ্পনীতে লিখিয়াছেন-__ 

কণভক্ষ মুনেঃ পক্ষরক্ষা বিন্যস্ত বাঁসনা 1 
বচাংসি জগদ্দীশস্ত চিন্তয়ন্তবিচক্ষণাঃ ॥ 

জগদীশ কেবল টাকা লিখিষ্াই স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় 
দেন নাই। তিনি 'শব্ধশক্তিপ্রকীশিকা” ও “তর্কামৃত নাঁসে 
ছই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্বীয় মৌলিকতা ও বিচারীক্তির 
যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পশব্ক্তশি প্রকাশিকাই”। 
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জগদীশের সার গ্রন্থ । জগদীশ, যদি আর কোন পুস্তক 
ন! করিতেন তাহী হইলে এক শবশক্তি প্রকাশ করাতেই 
তিনি নৈয়ায়িক শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয় হইতেন সন্দেহ নাই। 
তদীয় গ্রন্থ সকল “জগদ্দীশী+ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেকে বলেন 
জগদীশের টাকা শিরোৌম অন্তান্ত টাকাকারের রচিত ভাঁষা 
অপেক্ষা ৪ুশষ্ঠতর আসন অধিকাঁর করিয়াছে । জগদীশের 
শব্দশক্তি প্রকাশিকা পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্তৃক 
প্রকাশিত হইয়াছে । তর্কামৃত অনেক বার কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতি এম্, এ, পাঠান্বীদিগের পাঠ্যবকূপে. 
নির্দিষ্ট হইয়াছিল । 

জগদীশের ছুই পুত্র। রঘুনাথ ও কুদ্রেশ্বর। ইহারা 
উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন । রঘুদ্মাথ “শাংখ্য তত্ববিলীস” 
নামে একথানি গ্রন্থ রচনা! করেন । বাচম্পতি মিশ্র, ঈশ্বরের 
শাখা কারিকীর 'কোঁমুদ্রীনামে এক টীকা করেন। এ 
টাকা অবলম্বনে উক্ত "শাখ্যতক্ববিলান' লিখিত হয়| 

রাষভদ্রনিদ্ধীস্তবাগীশ-__ইনি রুদ্রের পুত্র ও জগ্দীশের 
পৌত্র ও ছাত্র ছিলেন। এবং শব্শক্তি প্রকাশিকার 
স্থবোধিনী? নাকী এক টীক1 রচনা করেল । এ টাকায় তিনি 
এইনূপে আত্ম পরিচষ দিয়াছেন । যথা 
গুরুমিব গুরুমিহ নত্বা, তত্কৃতশন্ষিপ্রকাশেদু 
প্রীরামভদ্রকৃতী কুরুতে টাকাং মুদে সুধিয়ঃ | 

রমাবল্পভ প্রভৃতি অনেকানেক পঙ্িতবর্ম এই বংশে 
জন্ম হণ করিয়াছেন । এক্ষণে নবনীপে জগদীশের বংশ- 
ধরের! বর্তমান আছেন। জগবন্ধু ও নবকুমাঁর ভট্টাচাধ্য, 
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এই বংশ সন্তৃত। কিন্ত কেহই আর পুর্ব পুকষ দিগের ন্যার 
পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত হন নাই। 
জগন্ীশ অধাঁপক হইয়া চৈতত্তদেবের সেবার অংশ 
লঙোদরধিগকে দান করেন! তজ্জন্ত জগদীশের বংশ- 
ধরের! চৈতন্াদেবের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন । 
রথুদেব ন্যায়ালঙ্কার-_ঘুদেব স্ুপ্রসিদ্ধ ভবা- 
নন্দের অধস্তন তৃতীয় কি চতুর্থ পুরুষ হইবেন । রঘুদেব, 
'শিরোমণিকৃত নঞ্বাদের যে “নঞ্বাদ বিবেচন; নামে টাকা 
করিয়াছেন! তাহাতে তাহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া 
যায়--এ টাকার প্রথমে লিখিয়াছেন। যথ1__--- 
শিবং প্রণম্য ততপশ্চাততর্কবাগীশ্বরং গুরং। 
ক্রিয়তে রঘুদেবেন নঞ্ধোর্থস্য বিবেচনং ॥ 
এই শ্লোকে তাহার গুরুর উপাধি "তর্কবাগীশ জানা 
যাইতেছে । কিন্ত তিনি আবার এ গ্রন্থ শেষে বলিয়াছেন-_ 
অত্র সুক্তং হুরুক্তং বাঁ বং কিঞ্চিৎ জল্লিতং ময় 
তৎসর্বং জগদীশস্য শ্্রীত্যর্থামিত্যনিন্দিতং । 
রঘু্দে বক্কৃত গ্রস্থালোকনেন মনীধিণঃ 
অধ্যাপয়ন্ত সস্তোধৈর্ণঞবাদ মবিবা দতঃ ॥ 
এই গ্লোকে তিনি জগদীশের প্রীতির জন্ত গ্রস্থ লিখিয়াছেন 
স্পঙ্াভিধানে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত জগদীশের উপাধি 
তর্কালঙ্কার ছিল, তর্কবাঁগীশ নহে । তাহা হইলে প্রথম 
ক্লোকের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। কিন্তু এই"সময়ে 
হরিরাম তর্কবাগীশ নামে এক প্রধান লৈঙ্নাক্লিক ও গ্রস্থকার 
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ছিলেন। বোধ হয় রঘুদেব প্রথমে হরিরামের নিকট ও 
পরে জগদীশের নিকট অধ্যয়ন করিয়া থাকিষেন। যাহ! 
হউক রঘুদেব জগদীশের ছাত্রগণের সমপামক়িক লোক 
ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাঈ। রঘুদেবের পদার্থতত্বের 
ব্যাখ্যা ১৬৪১ শকে সুতরাং ১৭১৯ থুষ্টীয় অন্দে রচিত হয়। 

তাহ্থা হইলে তাহাকে আমরা এ সময়ে দেখিতে পাই। 
রধুদেব গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত “চিন্তামণির” পগুড়ার্থতত্বদীপিকা” 
নাঁমে ভাষ্য এবং মহর্ষিকণাদের বৈশেধিককুত্রের পব্যাখ্যা” 
ধচনা করেন। এবং শিরোমিণিকত পদার্ধতত্বের ব্যাখা? ও 
নানার্থবাদ ও “আখ্যাতবাদটিগ্পনী, এবং “অতিযোগীজ্ঞানের- 
হেতুত্ব খণ্ডন,» ধিশ্ধিতীবচ্ছেদক» 'প্রত্যয়াসক্তি নিরূপণ, 
'ঈশ্বরবাঁদ” “দাঁমত্রীবাদ' পনিকুক্তি-প্রকাঁশ “বিশিষ্টবৈশিষ্ট: 
বোৌধ-বিচার, “অচ্মিতিপরমার্শবাদবিচার” নামে বহুবিধ 
টাকা প্রণয়ন কখিয়া বিখ্যাত হইয়া! গিয়াছেন ও সময় টাকা 
হ্যায় সংসারে “রঘুদেবী? বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

আম্পুলেপাড়া নিবাসী অমরনাথ ভঙ্টীচার্য্য এই রঘুদেবের 
বংশ সম্তৃত ছিলেন? উক্ত অমরনাথ, একমাত্র পুত্র 
নসিরাম্ভট্টাচার্্যকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। 
আজ প্রায় এক বৎসর হইল উক্ত নসিবামের মৃত্যু হওয়ায় 
নবদ্বীপ হইতে রঘুদেবের বংশের লে?প হইয়াডে। কিন্তু 
ভবাননদের পুত্র মধুস্থদনের বংশধর বর্তমান আঁছেন। 
দগডপাণীতলার বিনোদগোপাল ভ্টাচার্ধ্য এই বংশ সম্ভৃত। 
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গদাধর ভঙ্টাচারষ্য 

ঘগরীশের শেষাবস্থায় গদাধরের অভ্যুদয় । গদাধর 
বারেজ শ্রেপীর ব্রাহ্ণ ছিলেন । তাহার পিতার নাম 
জীবাচার্যয। পাবনা জেলার অন্তর্গত লক্্ীচাঁপড় নামক ক্ষুঙজ 
পরী তাহার আদ্দি নিবাস । 

গদাধর বাল্যকলেই নবহীপে বিদ্যাভ্যাদ করিতে 
আগমন করেন । স্ুপ্রপিদ্ধ হরিরাম তর্কবালীশ তৎকালে 
নবন্বীপের প্রধান নৈরাঘিক ছিলেন। গদাধর তীহারই 
টোলে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি অতি যত ও অধ্যবসায় 
সহকারে সকার শান্ব অধ্যরন করিতে লাগিলেন। অল্পকাঁল 
মধ্যেই তীহার বিদ্যা বুদ্ধির বিষন্ন নবন্বীপ-পণ্ডিত সমাজে 
অক্ষ;টরূপে প্রচারিত হইল। কিন্তু গদাধরের পাঠ শেষ 
হইতে না হইতেই হরিরামের আযুষকাঁল পূর্ণ হইছা আসিল। 

হরিরাষের মৃত্যু সমক্নে, টোলে অধাঁপন। করাইতে 
পারেন এমন উপযুক্ত পুত্র ছিল না। গদাধরের বিদ্যাবুদ্ধির 
বিষন্ন তিনি উত্তমন্ধপে স্বরঞ্গম করিয়াছিলেন। তিনি 
বুঝিয়া ছিলেন যে, যদিও এই বালকের শিক্ষা পরিসমাপ্তি 
হর নাই, তথাপি স্বীয় বুদ্ধিবলে এই বালক সকল 
বাধ! অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। তক্জন্ত তিনি 
প্রান্ধনীকে বলিদা যান ষে, তাহার অবর্তমানে এই গদাধরকে 
বেন টোলেহ অব্যাপন। কার্ধ্যে নিধুক্ত করা হয়। স্থাঞ্ীর 
পরলোকের পর ব্রাহ্মণ শ্বামীবাক্যান্ুসারে গদাধরকেই 
টোলের অধ্যাপকের কার্ধ্ে নিযুক্ত করিলেন। ইহা অধ্রেক্ষা 
গৰধরের আর সৌভাগ্যের বিধর কি আছে। তিনি আগ্রহ- 
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সহকারে এ কার্ধ্য স্বীকার করিলেন। গদাধরের পাঠশেৰ 
না হওয়ায় তিনি কোন উপাধি পান লাই। স্থতরাং তাহার 
বংশের উপাধি “ভট্টাচার্য” নাঁষে খ্যাত নহ। গদাধর অধ্যাপ- 
নায় প্রবৃস্ত হইলেন বটে, কিন্ত তাহার হর্ষে বিষাদ হুইল। 
তিনি অধাঁপনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র, টোলের অধিকাংশ 
ছাত্রই তীহাঁর নিকট পাঠ স্বীকার করিল না। ক্জনেকে 
তাহার টোল ত্যাগ করিয়া কেহ জগদীশতর্কালঙ্কায়ের কেহ 
ব! অন্ত টোলে চলিয়া গেল। 
তংকালে এই নিয়ম ছিল যে, অধ্যাপকের ব! গ্রস্থকাঁরের 
বংলীষ় না হইলে কেহই, কোন অধ্যাপকের নিকট পাঠ শ্বীক্ষার 
করিতেন না। তৎকালে পুস্তকের বিরল প্রচার ছিল। অধ্যাপক 
ব।গ্রস্থকারের গৃহ বাতীত অন্যের নিকট পুস্তক পাওয় 
যাইত না । ন্ুতরাং অন্য অধ্যাপকের নিকট পুস্তক্ষ ভাবে 
পাঠের বড়ই অসুবিধা হইত। 
গদাধর অধ্যাপনীয় প্রবৃত্ত হইলেই যে কএক জন ছাত্র 
ছিল তাহারাও চলিয়া গেল। এই দিনেই গদাধরের ভাবী 
উন্নতির বীজ বোৌঁপিত হইল। গদীধর অতিশয় তেজন্বী ও 
ব্রত ছিলেন। তিনি ভগ্মোৎসাহ না হইয়া স্বদেশ হইতে 
ছাত্র আনিয় পড়াইতে কৃতসংস্কল্প হইলেন। গ্রবং মনে মনে, 
বিবেচনা করিলেন, ষে কোন উপায়ে হউক আঁমার বিদ্্যা- 
বৃদ্ধির পরিচয় না পাইলে, কেহই আমার নিকট পাঠে স্বীকৃত 
হইবেন না। তখন তিনি হরিরামের টোল পরিত্যাগ 
গঙ্গাঙ্গানের পথি পার্খে চতুষ্পাঠী ও তৎসংলগ্ন একটা 
বাগান করিলেন। ফুলের বাগান করিবার তাহা 
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উদ্দেশ্য ছিল। ব্রীক্গণ পণ্ডিতগণ পুজার জন্য স্বয়ং পুষ্প 
চয়ন করিতেন । সুতরাং তাহার ন্বাগাঁনে পুষ্প চয়ন জন্ত 
অধ্যাপক ও ছাত্রগণের সর্বদা সমাগম হইবে, ও তাঁহাদের 
সহিত শাক্সালাপও হইবে । গদাধবের এই কৌশল বিফল 
হম নাই। 

ষে' পর্য্যস্ত দেশ হইতে ছাত্রগণ না আসিলেন, গদাধর সে 
পর্য্স্ত পুষ্পবৃক্ষের মূলে বসিয়া বৃক্ষকে উপলক্ষ করিয়া 
পড়াইতে লাগিলেন । প্রত্যহ শ্রাতে ও ল্লানের সময় থে 
নকল অধ্যাপক ও ছাত্রগণ পুগ্প চদ্বন করিতে আসিত্েেন 
ও গঞ্গাঙ্গানে যাইতেন তাহারা মনঃসংযোগ পূর্বক প্র সকল 
ব্যাখ্যা শুনিতেন। এ সময়ে গদাধর ন্যায়ের কঠিনতর অংশ 
নকল অতি বিশদ ও অতি প্রাঞ্জল করিয়! ব্যাখ্যা কলিতেন 
ও তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিতেন! ছাঁত্রগণের এ সকল 
ব্যাধ্যা নৃহন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাহারা মনে মনে 
গদাধরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কোন কোন 
ছাত্র বা গোপনে তাহার নিকট আপন আপন সন্দেহ ভঙঞ্জন 
করিয়া লইতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ বা গোপনে এ 
পুস্তকের পত্র আনিয়া লিখিযাঁও লইতে লাগিলেন। এইরূপে 
অনেকে তাহার নিকট গোঁপনে পাঠ স্বীকার করিলেন । 
অবশেষে এমন একটা ঘটনা উপস্থিত ঘটিল যে আর কাহারও 
তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকাঁৰ করিতে বাধা রহিল না। 

গদাধর এই সময়ে রঘুনাথ কৃত বৌদ্ধাধিকার দীধিতির 
টীকা রচনা করেন। লিপিকরের ভ্রম বশত “শিবাস্তে” স্াঠের 
পরিবর্তে “শিচ্যন্তে” পাঠ লেখা হয়। ই পুথির* পত্র 
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জগরীশের টোলের কোন ছাত্রের হাতে পতিত হয়। 
তাহাতে এ তুল দৃষ্ট হওয়ায় এ পত্র খার্নি, একটা কুন্তুরের 
গল দেশে বাধিয়া দেওয়া হয়। অচিরে এই সংবাদ 
গদাধরের কর্ণগোচর হইল এবং অবিলম্বে এ কুকুরকে ধৃত 
করিম্না তাহার গলদেশ হইতে এ পত্র খুলিয়া লইয়া, স্বীয় 
অসাধারণ তর্কশক্কি ও প্রতিভা বলে "শিচ্যন্তে, পাঠই বজায় 
বাখিয়া নৃতনরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। তাত্তর &ঁ টীকা 
জগদীশের নিকট প্রেরিত হইল। জগদীশ এঁ টাকা পাঠ 
করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন “গদাধরের টীকা পড়িয়া 
এখন আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, যে কোন্‌ পাঠ প্রকৃত” | 
জগদীশের ন্যায়, নৈয়ায়িকপ্রধানের বুদ্ধিকে, ভ্রমে পাতিত- 
করা, সামান্য মাখার বিষয় নহে । 

এই ব্যাপারের পর হইতেই গদাধরের খ্যান্তি ও 
প্রতিপত্তি সমস্ত নবছীপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এবং 
তদবধি ছাত্র মগুলীতে তাহার চতুষ্পাহী পরিপূর্ণ হইয়া 
গেল। এবং তিনিও একজন নবন্বীপের প্রধান অধ্যাপক 
হইয়া উঠিলেন। এইরূপে গদাঁধর স্বীয় অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা 
এবং অবিচলিত উতসাহগুণে নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন । 

জগদদীশের ন্যায়, গদাধরও অনেকীনেক টীকা প্রণয়ন 
করেন। এ সকল টীকা সাধারণত “গাদাধর্ধ টাকা ও 
গাঁদাধারী “পাড়া” বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে অনেকেই 
গদাধকের টীকা পড়িয়াই পড়াশুনা শেষ করেন । | 

ধর অনুমিতি দ্রীধিতির টীকাঁয় বলিয়াছেন-.-. 


স্পা 
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গিরীন্্ছৃহিতুর্নমৎ সুনবরাবতংসীতবৎ 

পদাধুজ বূজঃ কণা কলিততীন্ষধীসম্পদা 

গদাধরবিদির্মিতা কঠিনতর্কতুর্গাটবী 

নবীন পদবী মুদদং বিতন্ুতাঁং সতীং ধীমতাং। 

গদাধঘ্বের পুস্তকের মধ্যে পক্ষধর “চিন্তামণিআীলোঁকের 

টাকা, এবং শিরোমণিকৃত দীধিতি গ্রন্থের অন্ুমিতি, 
প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যবাঁদ, বৌদ্ধাধিকার, নানার্থবাঁদ, ক্ষণ- 
তঙ্গরবাদ, ও নঞবাদ প্রভৃতি দীধিতির টীকা এবং বাদার্থ 
বিষয়ে 'প্রথমাবুৎপত্তি” “দ্বিতীয়া'দিব্যুৎপত্তিবাদ”, “অন্ু- 
মিতিমানসবাদীর্থ, “নব্যমতবাদার্থ, ব্যাপ্তযন্থগম বাদী, 
রত্বকোধবাদার্থ, কারণতাবাদার্থ এবং “উপসর্গ বিচার”, 
“ব্ষয়তাঁবাদার্৫থবিচার+, . অন্করণবিচার+, “নানার্থবিচার+, 
“তদাদিসর্বনামবিচার+, "সন্দিক্কীর্থবিচার” “ততলাদি ভাব্য- 
প্রত্যয়বিচার, “বিধিস্বরূপ বাদার্ঘবিচার?, ও সাধৃশ্যবাদ, 
 শক্তিবাদ ও মুক্তিবাদ প্রতৃতি গ্রন্থে তাহার পাস্তিত্য ও 
তর্কশক্তির সুস্পষ্ট «পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্র সকল 
পুস্তক অদ্য পর্য্যস্ত নৈয়ায়িক সমাজে সাদরে অধীত হইয়া 
থাকে । বাদার্থবিষয়ে তিনি চতুঃষষ্টি সংখ্যক পুস্তক রচনা 
করেন। কিন্তু তাহার আর কোন গ্রন্থের নাম প্রাপ্ত হই 
নাই। তিনি নঞবাদ দীধিতির টাকায় লিখিয়াছেন--__ 

নঞবাদ সঙ্গত শিরোমণি গু্ভাঁবং। 

শ্রীমান গদাধর স্ুধীঃ প্রকটী করোতু ॥ 

গদাধর শিরোমণিরুত প্রত্যক্ষ চিন্তা মণিদীধিতির ওয় ভাষ্য 

রচনা করিয়াছেন তাহাতে নিম্লিখিত এই শ্লোক আছে। 


অন্যান্য গ্রস্থকায়গণ ৷ ৯৮৭ 


নতা৷ ননত্তনৃজ সুন্দর পৰঘন্থং শুরোন্নাদয়াৎ 
উব্বীমণ্ডলমণ্ডনায়িত লসতক্কীর্তে বিদিত্বা গুষ্ুং 
সংক্ষিপ্তোক্ক্যতিদক্ষ দিধিতিকৃতঃ প্রত্যক্ষ চিস্তামণে 
ব্ঠাখ্যাং ব্যাকুরুতে গদাধর বুধো যোদ্ায় বিদ্যাবতাং। 
এই ক্লোক্ের দ্বারা কেহ কেহ তাহাকে শিরোমণির ছাত্র 
বলিয়া নির্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । শিরোষণি, 
গদাধরের অস্তত শত বৎসর পূর্ববর্তীকালের লোক ছিলেন। 
পুরুষগণনায় এক্ষণে গদাধর হইতে সাত জন পাওয়া যায় 
ইহাদের এক এক জনের জীবনকাল গড়ে ২৫ বৎসর করিম! 
ধরিলে আমরা গদাধরকে অষ্টাদশ শতাফীর প্রথম সময 
দেখিতে পাই । কিন্ত শিরোমণি থৃষ্টীয় যোড়ষশতাববীর মধ্য 
সময়ে জীবিত ছিলেন । স্থতরাং গদাধরের, কখনই শিরোমণির 
নিকট গমধ্যয়ন সম্ভব নহে। ন্ডিনি ফে শিরোমণির ছাত্র 
নহে তাহা নিশ্চিত কথায় বলে 
“হবের গদা, গদার জয়। 
জয়ার বিশ, লোকে কয় ॥” 
অর্থাৎ হরিরামের ছাত্র গদাধর ভঙীচারধ্য, . গীধীধরের 
ছান্্ জররাম, ও জয়রামের ছাত্র বিশ্বনাথ প্রধান । 
এক্ষণে নবন্থীপে গদাধরের বংশধরেরা বর্তমান রহিম্নাছেন। 
এবং পূর্বপুরুষদিগের গৌরব রক্ষা করিতেচ্ছেন। 
নিমন্ত্রণ প্রথাই ভৎকালে অধ্যাপকগণের সংপার যাত! 
নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল। এবং হিন্দুগ্গণও বিশেষ 
সযগি ছিলেন ও সকলেই হিন্দুধর্শ্য ক্রিয়াকাণ্ডের 
অনুষ্ঠানে অন্ুরকজস্ক্ুছিলেন। সংক্রাস্তি ও তিথি বিশেষে 
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ব্রাঙ্ণদিগকে দান করা রীতি ছিল। এই সকল উপায়ে 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের যাহা কিছু আয় হইত তাহাতেই 
তাহারা সামান্য পণরধেয় ও সামান্ত গৃহে বাস করিয়া সন্তুষ্ট 
চিত্তে শাস্ীলোচনাঁয় অন্ুরক্ত থাকিতেন। তাহারা প্রহিক 
ভোগ সুথে একেবারেই বিরত ছিলেন। ত্রাঙ্গণীগণও 
তদন্ছরূপ ছিলেন । তাহারা স্বর্ণালঙ্কারাদি মুল্যবান গহনার 
প্রত্যাশী ছিলেন না । এক জোড়া শাখা ও একখানি 
মোটা শাড়ী পাঁইলেই পরম আঁহলাদিতা হইতেন। 





গোবিন্দ ম্যায়বাগীশ--_গোবিল স্ুপ্রলিদ্ধ বাসুদেব 
সার্বভৌমের বংশীয় ছিলেন । কিন্তু বাসুদেব হইতে কত 
পুরুষ পরে গোবিন্দ গ্রীছূর্তত হন, তাহা! জানিতে পারি 
নাই। তিনি খুষ্টায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান 
থাকিয়া নবর্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকের পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। ততৎকালে গোবিন্দের টোল, নানা দেশীয় ছাত্রে 
পরিশোভিত ছিল। সকল টোলের অপেক্ষা তীহার্ই 
টোলে ছাত্র সংখ্যাও অধিক ছিল। 
এই সময়ে মহারাজ রাঘব, রেউই (রুঞ্জচনগর ) রাজধানী 
স্বাপন করেন ৷ রাঁঘবের পিতামহ ভবানন্দ মজুমদার প্রথমে 
নদীয়ার জমমীদারী প্রাপ্ত হন। কিস্ত তিনি মাটায়ারীতেই 
বাস করিতেন। রাঘব প্রজাঁরঞ্রক ও ধার্শিক ছিলেন। 
বিদ্যা বিষয়ে তীহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। কৃষ্ণজনগরে- 
বাস করায় তিনি সর্বদাই নবদ্ধীপে আগমন ও অধ্যাপক- 
দিগের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিয়া আন্ুন্নান্ভব করিতেন । 
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তিনি এই গোবিন্দন্তায়বাগীশকে আড়বান্দী গ্রামে একহাজার 
বিঘা ব্রন্মস্তর ভূমিদান করিয়া বিদ্যোৎসাহিতার বিশেষ পরিচয় 
দিয়া গিয়াছেন। মহারাজ রাখব, যেমন বিদ্যোতসাহী 
ছিলেন সাধারণের হিতকর কা্যও তীহাঁর তেমনি দৃষ্টি 
ছিল। দীগনগর গ্রামের নিকটে জলাশয়" না থাকায় 
তথাকার,ও নিকটবর্তী অধিবাঁসীদিগের জলাভাঁবে খুড়ই 
কষ্ট হইত। রাঘব তন্লিধারণ জন্ত এ স্থানে এক প্রকাণ্ড 
দীনবী ও তীরে এক মন্দির নির্মাণ করিয়া রাঘবেশ্বর 
নামে এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাতে রাঘবের সময় 
নির্দেশ আছে। 

শাকে সোমনবেধু চন্দ্রগণিতে পুণ্ৈকরত্বাকরো, 

ধীর শ্রীযুত রাঘবোদ্ধিজমণি স্কৃমিভূজা মগ্রণীঃ। 

নির্ায় স্বরছুর্টি নির্দল জলপ্রদ্যোতিনীং দীর্ধিকাং, 

তত্তীরে কৃতরম্য বেশ্মনি শিবং দেবং সমস্থাপয়ৎ ॥ 

১৫৯১ শীকে বা ১৬৬৯ খুষ্টীয়াব্ধে মহারাজ রাঘব এ শিব 
প্রতিষ্ঠা করেন । 
রাখবের পুত্র রুদ্র, রেউইএর নাম কৃঞ্জনগর রাখেন | 

এবং বর্তমান চক ও নহবৎখানা ইত্যাদি নানাবিধ হর্স 
রাজধানী পরিশোভিত করেন। এই সময় হইতেই কৃষ্ণ 
নগরের রাজবংশের সহিত নবদ্বীপে সম্বন্ধ সংঘঠিত 
দেখা যাক্স। এবং কৃষ্ণনগরের রাজন্তবর্গ নরদীয়ার ব্রাহ্মণ 
পঞ্ডিতদিগের ভূমিও 'র্থাদির ছারা সাহাষ্য করিতে থাকেন। 


চস সন 
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রক শ্যায়ালঙ্কার-_ইনি গোবিনদের পু একজন 
পরম পণ্ডিত ছিলেন। ইনি জানকীনাথ তর্কচুড়ামণিককৃত 
স্তায়সিদ্ধাস্তমঞ্জরী পুস্তকের “ভাঁবনীপিকা” নামে একখানি 
উৎকৃষ্ট টাক! প্রণয়ন করিরাছেন। যথা 
প্রপম্য শিবয়োঃ পাদৌধীমতা ক্কঞ্চশর্্মণাঃ 
সিদ্ধাস্তমপ্জবীব্যাধ্যা ক্রিয়তে ভাবর্দীপিকা] 

জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন-_-জয়রাম নামে ছুইজন 
অধ্যাপকের উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। একের নাম 
জয়রাঁম স্াযপঞ্চানন, দ্বিতীয় জয়রাম তর্কালঙ্কার। গদাধরের 
জয়রাম নামে ছাত্র ছিলেন, তাহা পুর্রেই উক্ত হৃইমাঁছে। 
কিন্ত প্রথমৌক্ত জয়রাম' গদাধরের ছাত্র কিনা তাঁঠা স্থির 
করিতে পারা যায় নাই, কিন্ত জয়রাম তর্কালঙ্কার গদধবের 
ছাত্র ছিলেন। ও এক সময়ে উভয়েই বর্তমান ছিলেন । 

জম়রাম ভ্তাঁয়পর্ধাননের বংশ নাই । থাঁকিলেও তাহা? 
নির্ঁয় করিবার উপায় নাই। তিনি শিরোৌমণির কৃত 
মণিবীধিতির বব্যাখ্যান্রধা নানার্থবাঁদের “বিবৃতি, লামান্ত 
লঙ্গাণাদীধিতির পীপ্লনী” পদার্থতত্বের 'পদার্থমণিমালীভাষাঃ 
গুণপ্রকাশদীধিতির টীগ্পনী” হেত্বাভাষদিধিতির শ্টাপ্পনী? 
এবং পক্ষধর মিশ্রকৃত মণ্যালোকের 'আলোকবিবেক” এবং 
রুদ্ররাম তর্কবাগীশেরকৃত ফারবহের “ব্যাখ্যা” প্রণয়ন করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি মহর্ষি গৌতমের স্যায়স্ত্রের "ন্ঠায়সিদ্ধাস্ত- 
মালা” নামে এক ভাষ্য রচন| করত চতুর্বিধ প্রমাণের উরচার 
করিয়া অসাধারণ পাঙ্ডিত্য দেখাইয়া গিষ্াছেন। তাহার 
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স্তায়সিদ্ধাস্তমালা ১৭৫০ সংবতে ও ১৬৯৩ খৃষ্ঠীয় শাঁকে রচিত 
হয়। জয়রাম আখ্যাতবাদ টাপ্ননীর 'ব্যাখ্যান্থধায় এইকপ 
পরিচয় দিয়াছেন-__- 

স্যায়পর্চাননঃ শ্রীমান্‌ হ্ষয়রাঁমং সমাসতঃ 1 

আখ্যাত বাদব্যাখ্যান মাতনেশতি মনোরমং ॥ 

ধীর শ্রীজয়রামেন রামনৈব মহোদধেঃ। 

স্তায়সিন্ধোঃ পরং পারং গন্তমধ্বা নিবধ্যতে ॥ 

এই সময়ে মহারাজ বামক্জ বায়, কৃষ্ণনগরের বাজ- 

পিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বিদ্যার উন্নতি সাধন 
সগ্ধরে পূর্বপুরুষদিগের অপেক্ষা অধিকতর উৎসাহী ছিলেন ও 
নবদ্বীপস্থ অধ্যাপকদিগের সংসার যাত্রানির্বাহের নিমিত্ত 
বছুতর নিষ্ষর ভূমি দান করিয়া গ্ঠিয়াছেন। এবং পাঠীর্থী- 
দিগের ব্যয়ের জন্ত অনেক টাকার সম্পত্তিও নির্দিষ্ট কবিয়া 
গিক্সাছেন। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ১০০ টাকা 
হিসাবে নবদ্বীপস্থ ট্রৌলের ছাত্রেরা বৃত্তি পাইয়া থাকেন । 
শ টাকা রামকুষ্ণের প্রদত্ত ভূমির আয় হইতেই দেওয়া হইয়া 
থাকে । কেহ কেহ বলেন থে এটাক! সুপ্রসিদ্ধ মহারাণী রাঁণী- 
ভবাণীর পুত্র রামরুঞ্চের প্রদত্ত । যাঁহাহউক রামকৃষ্ণ এইরূপে 
নবদ্ধীপের পণ্ডিতগণের সাহাধ্য করায় নবন্ধীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী 
তাহাকে “নবদ্বীপাধিপতি” এই উপাঁধি প্রদান করেন। 
তদবধি কৃষ্জনগরের রাজবংশ “নবহ্বীপাধিপতি” নাম সার্দরে 
গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন । 


শী ছি শপ 


৯২ নবদ্বীপমহ্মি । 


জয়রাম তর্কালঙ্কার-_-জয়রামের আদি নিবাস 
পাবনা জেলায় ছিল৷ ইহার পিতা জয়দেব একজন অতি 
প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি পুটীয়া রাজবংশের সভাঁ- 
পত্তি্ভ থাকিয়া বিশেষ খ্যাতি লাত করেন। এবংবৃদ্ধবস্থায 
নবদ্ধীপে বাস করেন । জয়বাম বারেন্শ্রেণীয় ব্রাঙ্গণ ছিলেন । 
অদ্যাপি 'তাহার বংশধরেরা বর্তমান আছেন! .আম্পুলে- 
পাড়া নিবাসী কষ্কুমার্‌ সান্যাল তাহার বংশধর। কিন্ত 
ইহারা আর কেহই সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যবসায়ী নহেন। 
কষ্ণকুমীর ও তদীয় পুত্রগণ সকলেই ইংরেজী শিক্ষা করিয়া 
চাকরী করিতেছেন। কৃষ্ণকুমার হইতেই সংস্কৃত অধ্যয়ন 
লোপ হুইয়াছে। জয়্রাম গদাধরের ছাত্র ছিলেন। তিনি 
গদাধর প্রণীত শক্তিবাদ' গ্রন্থের টাকা করিম! বিশেষ পাণ্ডিত্য 
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । 
বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন-_ বিশ্বনাথ জয়রাম তর্কা- 

লঙ্কারের ছাত্র। তিনি খথুষ্টায় শাকের সপ্তদশ শতাকীর 
শেষভাগে প্রাহুভত হন্‌। 

বিশ্বনাথেরা ছুই সহোদর ছিলেন। দ্বিতীয়ের নাম 
রুদ্রনাথ বাঁচ্পতি! উভয়েই বিদ্যালিবাস-পুত্র বলিয়া পরিচয় 
দিয়া গিয্াছেন কিস্ত'কেহই পিতাঁর নাম নির্দেশ করেননাই। 
বিদ্যানিবাস” তাহাদের পিতাঁর উপাধি ছিল। 

বিশ্বনাথ, ভাধাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলী নামে ছুইখানি 
মৌলিকগ্রন্থ এবং মহর্ষি গৌতমপ্রণীত স্ায়স্যত্রের সিহত 
বৃত্তি ও শিরোমণিক্কৃত পদার্থতত্বের অবলোক/ নামে ভাষ্য 


অন্যান্য গ্রস্থকারগণ । ৯৩ 


রচনা করিয়া কি সারগ্রাহিতার ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়! 
গিয়াছেন ! তীয় গ্রন্থ সকল অশস্মদেশীয় চতুষ্পাঠিতে ও 
কলিকাতা সংস্কৃতকালেজে অতি আদরে অধীত হইয়া 
থাকে। কথিত আছে তিনি স্বীয় পৌত্র, রাজকৃষের শিক্ষা 
সৌকর্ধার্থে ভাষাপরিচ্ছেদ রচনা করিয়াছিলেন । 
বিশ্বন্বাথ পিঙ্গলাচাধ্যকৃত ছন্দহ্ত্রের পপিঙ্গলপ্রকাঁশিকা 
নামে এক টীকা করেন, তাহাতে তাহার এইরূপ পরিচয় 
পাওয়া যাঁয়। যথা 
বিদ্যা নিবাপ স্থনোঃ কৃতিরেষা বিশ্বনাথস্য | 
বিদূষা মতিস্ঙ্ম ধিয়া মমতসরাণাঁং মুদে ভবিতা। | 








রুদ্রনাথ ্যায়বাঁচস্পতি-* পূর্বেই উক্ত হইয়াছে 

ইনি বিশ্বনাথের কনিষ্ঠ ভাতা! পাণ্ডিত্যে কোন অংশেই ইনি 
ভ্রাতার ন্যুন ছিলেন না। কুদ্রনাথ, স্তায়শীন্ত্রীয় কয়েকখাঁনি 
ভাষ্য রচনা করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া গিয়াছেন । 
তত্প্রণীত টীকা সকল “বৌদ্রী বলিয়া বিখ্যাতি। শিরো- 
মণিকৃত বৈশেধিকশান্ত্রীয় গুণগ্রকাশদ্দীধিতির “ভাবপ্রকা- 
শিকা” ও মণিদীধিতির “ভাষ্য, এবং উদয়নাচার্ধ্যক্কত 
কুন্ুমাঞ্জলির ব্যাখ্যা এবং স্বীয় ভ্রাতার রচিত সিদ্ধাস্তমুক্তা- 
বলীর “ভাষ্য” ইত্যাদি পুস্তকে তাহার বিশেষ বিদ্যাবত্তার ও 
পার্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যার়। তিনি প্রত্যক্ষমণি- 
দীধিতির ব্যাখ্যাবিবেচন নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন--_- 

বিদ্যানিবাষ পুত্রন্থ গ্ভাকবাচম্পতেকিক্বং 

নির্মিতং নির্মলং ধিয়াং আননায়তু মানসং ॥ . 


৯৪ মবস্থীপমহিমা | 


শিধরাঁম ধাঁচঙ্নতি-রুজ্রলাথের সময়ে বাঁ কিঞ্চিৎ 
পরেই শিবরাম প্রাছুভূত্ত হন। ইনি একজন যড়দর্শনবেস্থা 
প্রধানপণ্ডিত ছিলেন। ইনি গদাধর ভষ্টী চাব্য প্রণীত মুক্তিবাদের 
এফথানি টীকা করিয়া গিয়ছেন। ইহার পুত্র হরিরীম 
তর্কসিদ্ধান্ত। তিনি নবদীপের প্রধান টৈনয়ায়িকছিলেন। 
তৎকালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবন্ধীপের রাজসিংহাসনে 
উপবিষ্ধ ছিলেন এক্ষণে নবহ্বীপের হরিরামের বংশধর 
বর্তমান রহিয়াছেন। 





বুনো রামনাথ--ইহার প্রকৃত নাম বামনাথ 
তর্সিদ্ধাস্ত । খুষ্টায় অষ্টাদশশতাঁবীর শেষভাগে ইনি 
প্রাহুর্ভত হন। রামনাথ, গ্যায়শান্ত্ে অসাধারণ পণ্ডিত 
ছিলেন। কিন্ত তীহার কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়না । 
রাঁমনাথ অতিশয় ছুঃখী ছিলেন। এই দারিপ্র্য নিবন্ধ 
তিশি প্রথমে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। পক্ষান্তরে 
রামনাথেয় স্যায় সৎপাত্রে কন্তাদান করিতে অনেকেই বাসনা. 
করিসম্বাছিলেন। অবশেষে অধ্যাপকের অনুরোধে তিনি 
বিবাহ করিতে বাধ্য হন। বিবাহের কিছু পরেই রাঁমনাথের 
পাঠ সমাপন হয় । 

তৎকাপে নিয়ম ছিল এই যে, কোন ছাত্রের পাঠ শেষ 
হইলে তিনি নবর্ধীপের (ক্কঞ্চনগরের ) রাজ-সীপে উপস্থিত 
হইয়াবিদ্যার পরিচয় দিতেন ও রাজার নিকট টোল করিবার 
সাহায্য ও অনেক ভূমি প্রান্ত হইতেন। রামনাথেরধ্অবস্থা 
তাল ছিলনা বটে কিন্তু রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন না । 
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তিনি নবন্বীপের প্রত্যন্ত প্রদেশে ( এখন যেখানে পাকা 
টোল আছে) বনের মধ্যে কুটার নির্দীণকরিয়া তথায় শান্ত্া- 
লোচনার় প্রবৃত্ত রহিলেন। 
বীমনাথ হইতে শিক্ষা শ্রণালীর মহৎ পরিবর্ন 
হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় শিক্ষা প্রণালী অতি উচ্চ। 
পৃথিবীর কোন স্থানে কোন জাতির মধ্যে এরূপ শিক্ষা 
প্রণালী প্রবর্তিত নাই। এই প্রণালীতে অধ্যাপকগণ 
ছাত্রগণের নিকট বেতন লয়েন না) পরস্থ তাহাদিগের 
অশনাঁদির ব্যয় নির্ধাহ করিতে হয়। রামনাথের 
এই ব্যয়ভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ছিললা। 
অন্তেরও সাহায্য লইতেন না। এদিকে তাহার নিকট 
অনেক ছাত্র শিক্ষার্থী হইল। তখন, রামনাথ ছাত্রদিগকে 
কহিলেন, তাহাদের আহারাদি প্রদান করিতে পারেন এ 
ক্ষমতা তীহার নাই । ছাত্রের কহিলেন, মহাশয়! আমর 
পাঠার্থী হইয়াই আসিয়াছি, আহারার৫থী হইয়া আজি নাই 
অতএব আমাদের নিজের আহারের নিমিত্ত মহাশয়ের কো'ন 
চিন্তা নাই।এই অবধি মবন্ধীপের পণ্ডিত সমাজে ছাত্রগণের 
অশনাদির নিয়ম পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে । 
রামনাথের ঘরে অন্ন ছিলনা, তথাপি তিনি কাহারও হারস্থ 
হন নাই। একদিন প্রাতঃকালে তিনি ট্রোলে যাইতেছিলেন, 
এমন সময়ে তাহার গৃহিণী কহিলেন নাথ ! আঁজ ঘরে কিছুই 
নাই কি পাক করা যাইবে ? রাঁমনাথ, শান্তর টিস্তায় নিমগ্ন, 
ব্রাহ্মণ প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন বটে কিন্তু তাহার 
মনোষোগ হইল না। তাহার কথাগুলি কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট 
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হইল বটে কিন্তু মনোঁধোগ অভাবে তাঁছা মস্তিষ্কে নীত হইল 
না। তিনি কিয়তক্ষণ নিকটস্থ তিস্তিড়ী বৃক্ষে দৃষ্টিপাত 
করিয়া স্বীয় কর্মে চলিয়! গেলেন। অবোধ ব্রা্মণী ভাবিলেন 
বুঝি স্বামী তিস্তিড়ী পত্র রাধিতে বলিয়া গেলেন ৷ মধ্যাহ- 
কালে স্বামী বাঁটী প্রত্যাগমন করিয়া ন্লানাছিক সমাপন 
করিলে পর, ব্রাঙ্গণী অন্ন ও তিস্তিডী পত্রের ঝোল রন্ধন করিয়া 
স্বামী সমীপে সংস্থাপিত করিলেন । তৌজন করিয়! রামনাঁথের 
অন্তীব তৃপ্তি লাভ হইল । তখন তিনি ত্রা্গণীকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন “আজ এ অমৃতময় বস্তু কোথায় পাইলে” 
তখন ত্রাহ্মণী কহিলেন “কেন নাথ ! ওত তেঁতুল পাতা সিদ্ধ, 
তুমিত ষাইরার সময়ে আমাকে রন্ধন করিতে বলিয়া গেলে” 
তখন রাঁমনাথ অতিশয়, আহ্লাদ সহকারে কহিলেন, বটে, 
তেতুলপাঁতা সিদ্ধ এত উত্তম! তবেত আর আমাদের 
আহারের.ভাবনা নাই 1” 

এই সময়ে কৃষ্জনগরের বাজ-সিংহাঁসনে মহারাজ শিবচন্তর 
আলীন ছিলেন । তিনি লোকমুখে রামনাথের এইরূপ কষ্ট 
শুনিয়। তাহাকে স্বীয় রাজধানীতে আসিবার জন্ত অনুরোধ 
করেন। কিন্তু তাহাতে কুতকাধ্য না হইয়া অবশেষে 
একদিন তাহার চতুষ্পাঁঠীতে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে 
রামনাথ ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে ছিলেন। শিক্ষায় এতাদৃশ 
মনঃসংযোগ হইয়াছিল যে, মহারাঁজকে তাহার জ্ঞান গোচর 
হইল না । পরে তর্ক শেষ হইলে মহারাজকে যথাবিহিতত 
সম্মান পুরঃনর অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ আসনখপরিগ্রহ 
করিয়া কাহিলেন মহাশয় ! কোন বিষয়ে আপনার অন্ুপপত্তি 
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আছে? তখন বামনাথ কহিলেন “মহারাজ ! চারিখও্ চিন্তা- 
ম্শিশাস্ত্রের উপপত্ভি করিয়াছি, কৈ আমারত অন্গুপপত্তি কিছুই 
দেখিতেছি না; কেমন হে ছাত্রগণ ! তোমাদের কিছু অন্থপ- 
পত্ভি আছে কি?” এই উত্তরে মহাবাজ, একেবারে বিস্ময় 
সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন তিনি মনে করিলেন হয়ত 
ভট্টাচার্য্য তাহার কথার ভাব বুঝিতে পারেন নাই। যাহা 
হউক পরিক্ষার করি! জিজ্ঞাসা করিতে হইল । তিনি পুনরায় 
কহিলেন, মহাশয়! আপনাকে শান্ত সন্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাস! 
ঝুরি নাই, আপনার সাংদারিক অভাব কি আছে তাহাই 
জিজ্ঞাসা করিয়াছি । উহার প্রত্যুত্তরে রামনাথ কহিলেন, 
মহাশয় ! সেবিষয় ব্রা্গণীকে জিজ্ঞাস! না করিয়া বলিতে পারি 
না। মহারাজ দেখিলেন যে, এই তর্হার অভিষ্ট সিদ্ধির সুন্দর 
উপায় হইয়াছে । তিনি মনে করিলেন যে সত্রীলোকেরা সহজেই 
অর্থের বশীভূত, অনায়াসেই তাহার মনোরথ পুর্ণ হইবে । তিনি 
স্বয়ং ব্রাঙ্গণীর সমীপে যাইবার বাসনা করিলেন রামনাখের 
তাহাতে কোন আপত্তি নাই। তিনি কহিলেন, অন্দরে বে 
কুটার দেখিতেছেন এ কুটারে ত্রাঙ্গণী আছেন। মহারাজ, 
আক্তা পাইয়া এ কুটার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং 
দেখিলেন, অভ্যন্তরে এক পরমাস্ুন্দরী কৃশাঙ্গী তেজস্থিনী 
রমণী-মৃত্তি স্বীয় সৌন্দর্যো কুটার আলোকময় করিয়া অবস্থিতি 
করিতেছেন । মহারাজ, তাহাকে মাত সম্বোধন করিয়া 
আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন, স্গা! আপনাদের সংসারের 
অপ্রতুর্ল নিবারণ জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি, এক্ষণে ক্ষি. 
কি অপ্রতুল আছে, আমাকে হয়া করিয়া বলিলে, আমি 
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তত্তাবৎ দুর করিয়া দিই তখন ব্রাক্গণী সদর্পে উত্তর 
করিলেন, বৎস! আমার কিছুমাত্র অভাব নাই। আমার 
পরণে ঠেঁটা আছে, জল. খাবার ঘটী আছে, শয়নের চেটাই 
আছে, অধিক কি আমীর বাম কবে লৌহ আছে-_-আমার 
কিছুরই অভাব নাই। মহারাজ শিবচন্ত্র, রামনাথ-পত্ধীর এই 
উত্তর শ্রবণে একবারে চমতকৃত ও বিস্মিত হইলেন । এবং 
মনে মনে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
ধন্য রামনাঁথ পত্বি! তুমি তোমার পির উপযুক্ত পত্তীই বট, 
কিরূপে স্বামীর সমছুঃখভাঁগিণী হইতে হয়, কিরূপে স্বামীর 
পর্বের মতাক্গুবর্ভন করিতে হয় এবং কিরূপেই বা পাঁতির 
পন্মান রক্ষা ও পতিভক্তি করিতে হয়, তাহা তুমি উত্তম- 
রূপে দেখাইয়! গিয়াঞছ। তুমি নারীকুলের আদর্শ এবং 
সতীর শিরোমণি ! 
অনন্তর রাঁজা তখ! হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাম- 
নাথকে প্রচুর অর্থ দিতে চাহিলেন কিন্তু রাঁমনাথ 
কহিলেন মহারাজ! অর্থই অনর্থের মুল, ও অধ্যয়ন-বিপু, 
অর্থ লইলে আমার বংশাবলী ভোগবিলাী স্থতরাং মুর্খ 
হইবে । আমার অর্থের প্রয়োজননাই। 
এই সময়ে কলিকাতায় মহারাজ নবকৃষ্চের ভবনে 
একজন নৈয্বায়িক, দিগ্বিজয় সংকল্পে আসিয়া উপস্থিত হন । 
তচুপলক্ষে তাঁহার ভবনে এক মহতী সভা! হয়। এ সভায় 
তৎকাঁলে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক শিবনাথ বিদ্যাবাচম্পতি 
ও বংশবাটীর স্ুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথতর্কপঞ্চানন প্রভৃতি 'অধ্যাপক- 
গণ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেহই দিগৃবি্য়ী পক্তিতের 
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প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন নাঁই। অবশেষে রামনাথ 
আসিয়া তাহার পশ্নের উত্তর দিয়! নবন্বীপের মান রক্ষা 
করিলেন। রাজা নবকষ্জ রাননাথের পাণ্ডিত্যে বিশেষ 
সন্তষ্ট হইয়! তাহাকে প্রচুর ধন দিতে চাহিলেন। কিছ 
রামনাথ “কাক বিষ্ঠা, বলিয়া! তাহা স্পর্শও করিলেন না। 
ধন্য রামনাখ ! নিস্পৃহতা কি তাহা শিক্ষা দিবাঁর জন্যই তোমরা 
দম্পতিরূপে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলে | 

তৎকালে নবদ্বীপে তর্কসিদ্ধান্ত উপাধিধারী ছুইজন 
রাক্সনাথ ছিলেন । একজন নৈয়ায়িক ও একজন স্মার্ত। 
নৈয়ায়িক বামনা, শ্রমের প্রাস্তে বাস করিতেন বলিয়! 
ভিনি “বুনো”, এবং ম্মার্ত রামনাঁথ, গ্রামে বাস করিতেন বলিয়! 
তিনি “গেয়ে, নামে প্রসিদ্ধ হন। এই ঠগয়ে রামনাথের বংশা- 
ব্লী নবদ্বীপে বর্তমান আছেন । শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্ত্র বিদ্যারত্ু 
এই গেঁয়ে রামনাঁথের প্রপৌত্র । 

কৃষ্চকান্ত বিদ্যাবাগীশ__কষ্ণকান্ত স্ুপ্রসিদ্ 
রামনারায়ণ তর্কপঞ্ধাননের ছাত্র । ইনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ 
ছিলেন । অদ্যাপি ইহার বংশধরেরা নবহ্ধীপে ও পুর্বস্থলীতে 
বাঁস করিতেছেন । 

ক₹ষ্ণকান্ত, ন্যায় ও স্থৃতি উভয় শাক্কেই রিনার 
ছিলেন । তিনি-জগরদীশকৃত ভ্টারশার্ীয় শবশক্কিপ্রকাশিকার 
এবং শিরোমণিরৃত পদার্থতত্বের “টাকা” এবং জীমৃতবাহন 
কৃত দার়ভাগের প্টীকা” করিয়া স্তাক ও স্বৃতি উভয় শাস্ত্রেই 
অসাধারণ পাত্ডিত্য বেখাইন্া গিয়াছেন। কাব্যশান্্েও 
তাহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তিনি গোগাললীলা মৃত”, 
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চৈত্তস্যচন্দ্রামৃত এবং কামিনীকামকৌতুক' নামে তিনখানী 
ক্ষুদ্র কাঁবাগ্রস্থ রচনা করিয়া স্বীয় বিলক্ষণ কবিত্ব প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। এবং গ্ভায়রত্বাবলী” নামে গ্ায়শান্সের 
সারসংগ্রহ কিয়! গিয়াছেন। উহ্নাতে লিখিত আছে-___ 
নব্য প্রীচীন তার্কিক সর্বার্থধীয়ান ধীমতা । 
তগ্ভতে কৃষ্ণক্কান্তেন স্যায়রত্বাঁবলী মতা। |. 
মহারাজ গিরিশচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপের উত্তরস্থ মাঠে 
তূগর্ভ হইতে এক গোপাল মুদ্তি উিত হয়। সেই ঘটনা 
অবলম্বনে “গোঁপাললীলামৃত” লিখিত লয়। এঁ গোপাল দ্বেব 
এক্ষণে কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে বর্তমান আছেন । 
কষ্ণকাস্ত, অতিশয় অহস্কত ছিলেন। মৃত্যুকালে যখন 
তাহাকে গঙ্গার তীরস্থ করা হয়, তখন তাহার জনৈক আত্ীয় 
কহিলেন, বিদ্াবাগীশ খুড়ো ! গঙ্গায় আন! গেল; প্রণাম 
করুন| তখন বিদ্যাবাগীশ উত্তর করিলেন বাপুহে ! আনা 
গেল নহে, আনা! রহিল। আমি গেলে নবদ্বীপের পনর 
আঁনা যাইবে, আন? মাত্র রহিবে। এই বলিয়া তিনি সেই 
মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া নিয়লিখিত শ্লোক রচনা করিয়া 
আবৃত্তি করিলেন । 
অধিগগণ মনেকাস্তারকা দীপ্তিতাজঃ 
প্রতি গৃহমপি দীপা! দশয্ত, প্রভুত্বং 
দিশি দিশি বিলসস্তে ক্ষুদ্র খদ্যোত পোতাঃ 
সবিতরি পরিভূতে কিন্নলোটৈব্য'লোকি ॥ 
অর্থাৎ কৃর্ধ্য অন্তগ্রমন করিলে আকাশে তারকা সকল 
দিষ্তিপায় গৃহে- গৃহে প্রদীপ সকল প্রভুত্থ প্রদর্শন করে এবং 
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ক্ষুদ্র জোনাকী পোকা সকলও টিপ্টিপ করিক্বা আলো করিবার 
চেষ্ট। করে। ভাবার্থ-আামি চলিয়া গেলে, নবদ্বীপের পণ্ডি- 
তেরাও সেই দশাপ্রাপ্ত হইবেন | 


নবম পরিচ্ছেদ | 


শ্যায়ের প্রাধাশ্য-পদ। 


রঘুনাথ নবদ্বীপে "ভায়ের প্রাধান্ত স্থাপন করেন। 
এবং তিনিই প্রধান নৈয়ায়িকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
তদবধি বঙ্গীয় নৈয়ায়িক সমাজে এক এক জন প্রধান হইয়া 
আসিতেছেন। এ প্রাধান্তপদ রঘুনাথের সমক্ন হইতে অদ্য 
পর্য্স্ত নবদ্বীপের অধ্যাপকগণের মধোই নিবদ্ধ রহিয়াছে । 
রদুনাথের পর হইতে কে, কোন সময়ে প্রীধান্ত করেন, তাহা 
ধারাবাহিক জানিতে পারি নাই। গ্রন্থকার হইলেই প্রধান 
হইতেন এমন নহে। ধাঁহার বিশেষ সাঁকপটুতা থাকিত 
এবং সভাজরী হইতে পারিতেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন 
হইতেন। হরিরাম তর্কবাগীশ প্রধান ছিলেন তাহা উত্তেখ 
করিয়াছি। তৎপুর্বে কে কোন সময্পে প্রধান ছিলেন জানিতে 
পাঁরি'নাই। গোবিন্দ স্তায়বাণীশ প্রধান ছিলেন তাহাও 
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বলিকাছি। গপৌবিন্দের পর আর কএক জনের বিষয় 
জানিতে পারা যায় নাই। 

এক জন প্রধান অধ্যাপকের মৃত্যু হইলে বঙ্গীয় পণ্ডিত 
সমাজে একটা সভা! হইত, বিচাল্লে যিনি জয়ী হইতেন তিনিই 
প্রধান পর্ডিতের পদে বরিত হইতেন। এবং তিনিই 
একপত্রী হইতেন। 

রামনারায়ণ তর্কপঞ্ধানন-_ শুষ্ক অষ্টদশ শতাব্দীর 
গ্রথমভাঁগে আমরা রামনারায়ণ তর্কপর্ধাননকে এই পূধানপদে 
অধিষিত দেখিতে পাই। তিনি একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক, 
ছিলেন। ইহার সময়ে স্ুপৃসিদ্ধ গদাধরের পৌত্র হরদেব 
তর্কালঙ্কার, জগদীশের পৌত্র রামভদ্রসিদ্ধান্তবাগীশ, ও ঘছ্ুরাম 
সার্ধভৌম পৃভৃত্তি অনেকাঁনেক স্থপূসিদ্ধ নৈয়ায়িক বর্তমান 
ছিলেন। ক্ষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ ও বুনোরামনাথ এই 
রামমারায়ণের ছাত্র ছিলেন। এক্ষণে রাঁমনারায়ণ তর্ক- 
পঞ্চাননের বংশ নাই। 

হরিরাম তর্কসিদ্ধাস্ত-_রমিনারায়ণের মৃত্যুর পর 
হরিরাম তর্কসিদ্ধাস্ত প্রাধান্ত প্রাপ্ত হন। ইনি স্থপ্রসিছ 
শিবরাঁম বাচস্পতির পুত্র। এই সময়ে শঙ্কর তর্কবাগীশ, 
কষ্ণকাস্ত বিদ্যালঙ্কার ও রমাবলভ বিদ্যাৰাঁগীশ বর্তমান 
ছিলেন! এক্ষণে হরিবামের বংশধরেরা বর্তমান আছেন । 
হেরম্ব ভট্টাচার্যের পুত্র হরমোহন বাবু এই বংশ সম্ভুত। 

শঙ্কর তর্কবাশগীশ-_হরিরাদের মৃত্যুর পর শঙ্কর 
তর্কবাগীশ প্রধান হইয়া! উঠেন। শঙ্কর যছুরাম সার্ব্ভৌমের 
পুত্রা ইনি পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন। ইঞ্ার সময়ে 
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বুনোরামনাঁথ, মধুস্থদন ভ্ারলঙ্কার, কাত্ত বিদ্যালঙ্কার, 
শরণতর্কীলন্কার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৈয়ার়িকগণ বর্তমান 
ছিলেন। শস্করতর্কবাণীশের যদিও কোন গ্রন্থ নাই 
তথাপি ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছেন। অদ্যাপি নবম্বীপে তাহীর ও তদীয় সহোদর 
শরণ তর্কালঙ্কারের বংশধরেরা বর্মন আছেন । 

শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি-__শক্করের পরলোকের পর 
তদদীয় পুত্র শিবনাথ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। কথিত আছে 
শস্কুর তর্কবাগশের শ্রীদ্ধ বাসরে বঙ্গদেশীয় অনেক স্থলের 
অধ্াপকগণ নিমন্ত্রিত হইরা শ্রাদ্বসভাম়্ সমবেত হন। 
বংশবাটা নিবাসী সুপৃসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপর্ধীনন এই সভায় 
আহুত হইয়াছিলেন । তিনি শঙ্কর*তর্কবাগীশের অবর্তমান- 
রূপ সুযোগ পাইয়া নৈয়াক়িক সমাজে প্রাধান্ত লাভাশষে- 
এক পূর্বপক্ষ করিলেন, উপস্থিত অধ্যাপকগণ কেহই তাহার 
উত্তরদানে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং নবদ্বীপের গৌর্ব- 
লক্ষ এই দিনই অন্তন্থিত হইবার উপক্রম হইল। এই 
সময়ে শিবনাঁথ দাঁনোৎত্সর্ণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে 
শিবনাথের কোঁন আত্মীয় কহিলেন শিবনাথ ! তোমার 
পিতৃ আাদ্ধে বুৰি তোমার শ্রাদ্ধ পর্যন্ত হইক্সা যায়। 
তখন শিবনাথ দ্ানোৎসর্গ পরিত্যাগ করিয়া জগন্নাথের, 
সম্মুখীন হইলেন। এবং তাহার পৃর্পক্ষের যথাযথ সিদ্ধাস্ত 
করিয়া দিলেন । জগন্নাথ উত্তর শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া 
কহিলেন, বৎস শিবনাথ ! তোমার কিবপ শিক্ষালাঁভ হইয়াছে 
তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি এই পুর্বপক্ষে করিয়া- 
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ছিলাম। এক্ষণে আমি বুঝিলাম, থে তুমি তোমার পিতার 
উপযুক্ধ পুত্র বট, তোম! হইতে নবদ্বীপে্ধ মান রক্ষা! হইবে। 
শিবনাথ অতি অল্প বয়সেই কাঁলগ্রাসে পতিত হন । 
কাশীনাঁথ চুড়ামণি-_-শিবনাঁথের পর কাশীনাগ 
চুড়ামণি প্রধান নৈয়ায়িকের পদে অধিষ্টিত হন। কাশীনাথের 
পর “দণ্ডী” নামে এক জল নৈয়ার্সিক কিছু দিন '£ পদ প্রাপ্ত 
হন । তদস্তর সুপ্রসিদ্ধ গদাধর ভট্রাচার্যোর অধস্তন পঞ্চম 
পুরুষ শ্রীরাম শিরোমণি প্রাধান্য লাভ করেন এক্ষণে 
নবদ্বীপে কাশীনাথের বংশ নাই। 
শ্রীরাম শিরোমণি-__এই সমক্কে নবদ্বীপে শ্রীরাম 
শিরোমণি ও মাধব তর্কসিদ্ধাস্ত এই ছুই জন প্রধান নৈক্ষাধিক 
ভছিলেন। মাধব তর্কসিদ্ধীন্ত ততৎকালে নলডাঙ্গার রাজাব 
সভাপদ থাকিয়! তথায় অধ্যাপনা করাইতেন । তিনি বিচার 
সভায় নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীরাম 
শিরোমণিই প্রীধান্তপদ প্রীপ্তহন। আলোঁকনাথ ও 
গোপকনাথ ন্তাক্বরত্ব নামে শ্রীরাম শিরোমণির প্রধান ছুই 
ছাত্র ছিলেন। গোলকনাথ গ্তায়শান্্রে এক জন অসাধারণ 
পণ্ডিত হইয়া উঠিয়া ছিলেন। ছুঃখের বিষয় এই যে ৪৮ 
বৎসর বয়সে ১৮৫৪ খৃষ্টীয় অব সেই নবীন নৈয়ায়িক ইহলোক 
পরিত্যাগ করেন । 
মাধব্চন্ত্র তর্কসিদ্ধাস্ত--শ্রীরাম শিরোমণির প্রাধান্তের 
পর মাধবচন্দ্র নবত্বীপেই চতুপ্পাঠী করেন। তিনি অতি 
শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্তায়শাস্ত্রে তীহার 
প্রা জ্ঞান ছিল। তিনি শিরোমণিকৃত পদার্থতক্বৈর 
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'্বোধা' নামে এক টীকা করেন । খওনের ষে কএকখানি 
টাকা আছে “স্ববৌধা/ তাহাদের কাহারও অপেক্ষা নিক 
নহে । মাধব “ক্থবোঁধা নামক ভাষ্য লিখিক়াছেন-___ 
দেবং তমেব প্রণিপত্য পদার্থতত্থে। 
শ্রীমীধবো বিতন্থুতে বিবৃতিং স্থবোধাং ॥ 
হরমোহন চূড়ামণি-শ্রীরাম শিরোমণির মৃত্যুর 
পর তর্দীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হরমোহন চূড়ামণি প্রাধান্য পদ প্রান্ত 
হন। এই সময়ে মাধব তর্কসিদ্ধাস্ত ও প্রসরতর্করভ্ব বর্তমান 
ছিলেন । মাধব প্রাধান্ের বাসনা না করায় হরমোহন 
এ পদ প্রাপ্ত হন। হরমোহন, জগদীশতর্কালঙ্কার প্রণীত 
অন্গমান খণ্ডের সাঁমান্ঠি লক্ষণ পরিচ্ছেদের “সামান্য লক্ষণ 
ব্যাখ্যা” নামে একখানি টাকা করিয়া স্বীয় বংশগৌরব রক্ষা 
করিয়া গিয়াছেন। এ গ্রন্থের প্রারস্তে লিখিত আছে। 
যথা 
শ্রীরবামমিব মত্তাতং শ্রীরামং পুক্ষৌত্তমং 
শিরোমণি তক্বাখ্যাতং বন্দেইহমতি বত্বুতঃ | 
সামাগ্ঠলক্ণব্যাখ্যা, জগ দীশেন যা কৃত 
তাং টাপ্পনীং শ্রিয়াযুক্ত স্তনুতে হরমোহমহ ॥ 
উক্ত পুস্তক ১৭৮৫ শকে বা ১৮৬৩ খৃষ্টীয় অবে লিখিত 
হয় 
'রম্যং শ্রীহরমোহন দ্বিজ ইহচ্ছাব্রেচ্ছয়োব্তোহং । 
শাকে বাণ বন্দধীন্দু বিমিতেহদঃ পুস্তকং নির্্ঘমে ॥. 
প্রসর তর্করত্ব এক জন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। 
বাঁধুলাল নামক জনৈক ধনাচ্য মাড়ওয়ারীর অর্থ সাহায্যে 


১০৬ নবদীপমহিমা | 


তাহার বর্তমান পাকাটোল প্রস্তত হয়। বাধুলাল কেবল 
টোল করিরা দিয়াছেন এমন নহে, তিনি এ টোলের 
ছাত্রদিগের আহারেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন । 
হবমোহনের মৃত্যুকালে প্রসন্নতরকরত্ব ও গোলকনাথের পুত্র 
হরিনাথ তর্কসিদ্বাস্ত প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। হরিনাথ 
মুূলাজোড়ের সংস্কত কাঁলেজে স্যায়াধ্যাপকের পদে* নিযুক্ত 
থাকায় প্রাধান্ত পদেষ অনধিকারী হন। তিনি 
গদাধরের কৃত মুক্কিবাদের একখানি অতি উৎকৃষ্ট টীকা 
করিয়াছেন । আজ প্রায় ১০! ১২ বৎসর হইল তিনি উক্ত, 
মূলাজোড়ের চাঁকরী পরিত্যাগ করিয়া নবদীপে চতুম্পাঠী 
করেন। তাহার শিক্ষার গুণে তাহার টৌলে অনেক্ষ জন 
ছাত্র হইয়াছিল। আজ প্প্রায় ৩।৪ বৎসর হইল তিনি 
কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন মৃত্যু সময়ে তাহার টোলে ৭৫ 
জন ছাত্র ছিল। প্রীয় বিশ বৎসরের মধ্যে নবর্ধীপের কাহার 
টোলে এত অধিক ছাত্রের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায় নাই! 
হরিনাথ শেষ সময়ে মূল গৌতম ুত্রের টাকা করিতে আরস্ত 
করিয়াছিলেন । কিস্তুতিনি কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাহার 
আরব্ধ কাঁধ্য অসম্পূর্ণ ই রহিয়। গেল। তাহার তিন পুতের 
মধ্যে মধ্যম পুত্র সর্কেশ্বর হ্যায়াধ্যয়ন করিতেছেন । 

হরমোহনের মৃত্যুর পর তদীয় সহোদর মহামহোপাধ্যা় 
শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ব তৎপদদ পরিশোভিত 
করিতেছেন । 


স্মৃতি বা ধর্ম্সশান্ত্র। ১০৭ 


দশম পরিচ্ছেদ । 


সৃতি বা ধন্দরশান্ত্র। 


ধর্মশান্রসকল খধষি প্রণনত। মন্ু, যাজবন্্য, প্রভৃতি 
গ্রন্,, আধুনিক ধর্ম্মশীক্সের মূল। এ সকলগগ্রন্থ স্বৃতি বলিয়া 
প্রসিদ্ধ! শ্ুতি শাস্ত্র কত আছে তাহা নির্ণয় করা 
দুঃলাধ্য। যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিভায় উনবিংশ জন স্বৃতিকার 
খধির উল্লেখ আছে 
“মন্বত্রি বিষ্ণুহারীতভ যীজ্ঞুবক্যোশনাহগিরঠ | 
যমাপস্তন্ব সন্বর্তীঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী ॥ 
পরাশরব্যাসশজ্ঘলিখিতা দক্ষগৌতমৌ । 
সাতাতপেবশিষ্টশ্ ধর্্শান্ত্রপ্রয়োজকাঃ ॥ 
অর্থা ৎ-_মনু, অলি, বিষণ, হারিত, যাজ্ঞবন্থ্য, উশনা, অঙ্গিরা 
যম, আঁপস্তম্ব, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস 
শঙ্ঘলিখিত, দক্ষ, গৌতম, সাতাতিপ, ও বশিষ্ঠ। 
এই ,সকল স্থৃতিকাঁর খষিদিগের মধ্যে পরস্পর ভিন্ন. 
সম্প্রদায় ও মত ভেদ ছিল। সুতত্রাং & সকল গ্রন্থেও বিক্ষদ্ধ 
মত লক্ষিত হয়ঃ এ সকল স্মৃতি পাঠ করিলে কোন্‌ মনত 
ভ্রান্ত ও কোন্‌ মত্ত, অভ্রাস্ত তাহা জানা যায় না। বিশেষত 
হিম্দুগণ এ সকল স্থৃতি বেদ মূলক বলিয়া বিশ্বাস করেন। 
স্বৃতিকর্তীদিগের মধ্যে যতই কেন মত ছৈধ থাকুক না হিন্দুরা 


১০৮ নধদদীপমহ্থিমা | 


সকল মতই' প্রামাণিক ও অন্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়। 
থাকেন, এবং ব্যাখ্যার ইতর বিশেষ করিয়! বিরোধ ভঙ্গ 
পূর্বক একবাক্যতা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই 
কারণেই মীমাংসা গ্রন্থের হষ্টি। এ মীমাঁংসকদিগের মধ্যে 
মেধাতিখি, বিজ্ঞানেশ্বর, কুল্নকভট, বাচষ্পতি মিএ ও রঘুনন্দন 
ভট্টাচার্য প্রধান । 

মেধাতিথি-_মেধাতিথি খুষ্টা় নবম শতাব্দীতে 
মিথিলায় প্রাছুভূতি হন। মন্ুসংহিতার টীকাই তাহার 
প্রধান গ্রন্থ । তিনি কেবল মন্সংহিতীর টাকা করিয়াছেন 
এমন নহে, অন্যান্ত ধর্শশাস্ত্বের বচন প্রমাপস্বরূপ উদ্ধৃত 
করিয়া পরম্পর বিরোধ ও নিরাঁস করিয়।ছেন। 

বিজ্ঞানেশ্বর-খু্টা় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
প্রার্ভুত হন। তিনি মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত কল্যাণ 
নামক নগরের রাজা বিক্রমের মন্ত্রী ছিলেন। তৎসংগৃহীত 
মিতাক্ষরার মত এক্ষণে বগদেশ ব্যতীত সমস্ত ভারতে 
প্রামীণিক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে । মিতাক্ষরার ভ্ভাঁয় 
কোন গ্রন্থ ভারতে লন্বপ্রতি্ঠ ও প্রচলিত হয় নাঁই। 
বর্তমান শতাব্দীর প্রারস্তে কলিকতাঁর সদর আনালভের 
অন্যতম বিচীরক কে'লক্রক সাহেব মিতাঁক্ষরা ইংরেজীতে 
অনুবাদ করিয়াছেন । 

ভতট-__ইনি বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। গৌড- 

নগরের নিকট নন্দনপুর ইহার নিবাসভূমি। ইঞ্ার পিতার 
নাম দিবাকর তট।, ইনি বারন শ্রেণীয় ত্রাঙ্মণ ছিলেন । 
কুল্লক ভট্ট কানীতে অধায়ন করেন । ইনি "মবর্থনুক্তাখলী, 


স্ম্‌তি: রা ধর্গজাজ। ১০ 


নামে মন্তুসংছ্িতার এক উৎকৃষ্ট টাকা করিয়াছেন । 
ইনি খুষ্টার় চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ভৎকৃত 
মন্থুসংহিতার টাকায় তাহার এইন্ষপ পরিচয় আঁছে-_ 

গৌড়ে নন্দনবাসিনাজি জুজনৈবন্দেবরেজ্জ্যাং কুলে । 

শ্রীমন্তট্র দিরাকরস্য তনয়: কুল্লুকভট্টোভলৎ ॥ 

বাচস্পতি মিশ্র- খুষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে মিথিল! প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন । তত্প্রণীত “বিবাদ 
চিন্তামণি” অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা আদৃত। বঙ্গদেশেও 
বাচষ্পতি মিশ্রের মভ কিয়দংশে গ্রচলিত ছিল। এক্ষণে 
মিথিলা প্রদেশে শিমুল নামক স্থানে বাচম্পতি মিশ্রের 
বশাবলী বর্তমান আছেন । 

জীমৃতবাহন--ৃষ্ীয় শাকের চতুদ্দশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে জীমূত বাহন বঙ্গদেশে প্রার্ভূত হন। তিনি 
যেরূপ আত্ম পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে অনেকে তীহাঁকে 
বাড়ী শ্রেণীয় শ্রোত্রিয় কুলোদ্‌্ভব বলিয়া নির্দেশ করির়া 
থাঁকেন। তৎসংগৃহীত স্থৃতি সংগ্রহের নাঁম “ধর্খ্রত্বঁ । কিন্ত 
পায়ভীগ স্বন্ধেই জীমৃতবাহনের মত বঙ্গদেশে বিশেষ 
আদূৃত। আচার ব্যবহাঁরাদি বিষয়ে তিনি তাদৃশ কৃতকার্য 
হইতে পারেন নাই । 

প্রীনাথ-আচাধ্য চুড়ামণি_-শৃহীয় পঞ্চদশ শতা- 
বীর মধ্যভাগে নবস্থীপে বর্তমান ছিলেন । ইহার পিভার 
নাম ভ্রীকরাচার্ধয। পিতা ও পুত্র উভয়েই পরম পণ্ডিত 
ছিলেন? শ্রীনাথ মীমাংসা সঙ্গন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিঞ্জা গিয়াছেন। এ সকল গ্রন্থের সাধারণ নাঁম “তত্বার্ণব? | 


৯৩ 





১১৭ 


তিনি জীমৃতবাহনক্কত দাসভাগের . কাতার নাঙ্গে 
টাকা সর্ব প্রথম প্রকাশ করেন! তদভির “কৃত্যতত্বার্ণব' 
উদ বাহ তত্বার্ণব' প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া 
যশস্্ী হইয়া গিত্বাছেন । 

এই সকল মীমাংসকদিগের মতানুসারেই তৎকালে 
বঙ্গীয় হিন্দুগণের হিন্দুধর্শের কার্ধ্যগুলি অন্ুষ্ঠীত হইত। কিন্ত 
দাক্ভাগের ভ্তায় কোঁন বিষয়ে কোন এক জনের মত বিশেষ 
আত বা সম্মানিত ছিল নাঁ। ইহাতে সমাজে ধর্্ীচরণের 
বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটায়াছিল। পরে যে মহামহোপাধ্যায়ের 
মীমাংসা গ্রন্থ প্রচারিত হইলে বঙ্গদেশ হইতে এ সকঙ্গ মত 
তিরোহিত হইয়া একমত স্থাপিত হয়তাহার নাম রঘুলন্দন 
ভট্রীচার্ধ্য । তিনিই ল্লার্ত ভটাচারধ্য বলিয়া বিখ্যাত হন। 


স্মৃতির প্রাধান্তস্থাপন । ১১১ 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 


রঘুনন্দন স্মীর্ভভট্রীচার্য্য | 
স্মৃতির প্রীধান্য-স্থাপন । 


রঘুলন্দন খৃষ্টায় শীকের যোড়ব শতাব্দীর প্রথমভাগে 
নবন্থীপে জন্মগ্রহণ করেন । তৎসংগৃহীত জ্যোতিষতত্ব নামক 
গ্ুন্থের রবিসংক্রাস্তি গনণাঁ্ন উল্লিখিত আছে-__- 

“ন্বাষ্ট শক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পৃরিতা” 

অর্থাৎ ১৪৮৯ শকাঙ্কেতে পূরণ করিবে। 

এতদ্বারা এ শাকে তীহার জোতিষতৰ গ্রস্থ সংগৃহীত 
হয়, তাহার প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে। জ্যোতিষতত্য 
তাহার শেষ সময়ের গ্রন্থ বলিদ্গা সকলে অনুমান 
করেন। এক্ষণে খানি যদি আমির তীহাঁর ৬০ বৎসর 
বয়সের গ্রন্থ অনুমান করি, তাহা হইলে আমরা তাহার 
জন্মকাঁল ১৪২৯ শাঁকে বলিতে পারি। অতএব চৈতন্যদেকের 
জন্মের প্রায় ২০২২ বৎসর পরে রঘুনন্দনের জন্ম অনুভূত 
হয়। | | 
রখুনদানের .সময়নিরূপণ সম্বগ্ধে তনীয় গ্রন্থ হইতে 
আরও প্রমাণ পাওয়া ঘার। রঘুনন্দন একাদশীতবে, বিসুপুজধ 
পদ্ধতিতে এবং 'আহিকতত্বে “হ্রিতক্কিবিলাস” গ্রন্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন। অতএব রঘুনন্দনের উক্ত সংগৃহীত প্রস্থ, বে 
হরিভক্তি গ্রন্থের পরে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


১১২ নবস্ধীপমহিষা | 


এক্ষণে এ হরিভক্তিগ্রন্থের কাল নিরূপণ করিতে পারিলে 
স্মার্ত ভট্টাচার্যের কাল নিরূপণ করা সহজ হইবে। 
সনাতন গোস্বামী ভাগবত গ্রন্থের দশম স্কন্দের এক টীকা! 
রচনা করেন। এ টাকার নাম বৃহতবট্বতোধিপী। 
এ টাকা ১৪৭৬ শীকে সমাপ্ত হয়, তাহা তদগ্রন্থেই বিবৃত 
আছে-__- 

“শীকে ষট সপ্ততি মনৌ পুর্ণেয়া টাপ্ননীশুভা ॥ 

আবার সনাতন গোশ্বামীকৃত এ বৃহৎবৈষ্ুবতোষিণী গ্রন্থের 
প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের টাকায় তিনি বলিয়াছেন-"- 
"ন্তপস্তগবস্ভক্তিবিলাসটাকায়াঁং কথামাহায্মোে বিস্তারিত 
মেবান্তি অর্থাং_-এতদ্ব্যতীত বিশেষ-ব্যাখ্যা ভগবৎ- 
ভক্তিবিলাসের টীকায় 'বিশেষরূপে করা হইয়াছে ইত্যাদি 1” 
জতএব ন্মার্ত ভট্টাচার্য্য, যে গ্রঙ্থে হরিতক্তি গ্রন্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহার সেই গ্রন্থ তাহার পরে, অর্থাৎ ১৪৭৬ 
শাকের পরে হইয়াছে বলিতে হয়। তাহাহইলে ম্মার্ত সম্বন্ধে 
উপরে যে সময় নির্দেশ হইল তাহাই প্রকৃত সময় বলিয়া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। 
_ সঘুনন্দনেরপিতার নাম হরিহর বন্য্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য । 
তিনিও নবদ্ীপে একজন শ্মার্তপত্তিত ছিলেন। নবহ্বীপে হার 
স্তর টোল ছিল। “সময়প্রদীপ” নামক স্মৃতি গ্রস্থ ইারই 
প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। হুরিহরের ছুই পুত্র। জ্যেষের 
নাম রঘুনন্দন, কনিষ্টের নীম যছুনলান। যছুনন্নন 
বাল্যকাপেই কালাগ্রাসে পতিত হন। 

রঘুননন অতি শান্তস্বভাব ও বীরপ্রক্কৃতি ছিলেন। 


স্মতির প্রাধান্য-স্থাপন। ১১৩ 


কথিত আছে, হরিহরকে তীহার পুত্রের অসদাচরণ জন্য কখন 
কোন অভিযোগ শ্রবণ করিতে হয় নাই। বদ্দুনদ্দন যেমল 
শান্ত ছিলেন, লেখাপড়াতে ও তাহার তেমনি মনোযোগ ছিল । 
তিনি পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া, ব্যাকরণ ও অভিধান ও 
কাব্যাদ্ি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অল্লকালের মধ্যেই 
সংস্কৃত ভাঁক্ায় তাহার বিলক্ষণ অধিকার জন্সিল। তিদ্দি 
পঠদ্দশৃতেই নব নব ভাবপুর্ণ কবিতা লিখিয়া সহাধ্যাক়ীদিগের 
নিকট এবং অধ্যাপকের নিকট বিশেষ আদৃত হইতে 
লাগিলেন। এবং তিনি মে ভবিষ্যতে একজন প্রধান লোক 
হইরেন, তাহা এই সময় হইতেই অনেকে বুঝিতে পারিজ্ধা 
ছিলেন । 
হরিহর্‌ কুলীন 'ছিলেন। কুলীনদ্দিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ 
ও বনুবিবাহ তৎকাঁলে অতিশয় প্রবল ছিল। কিন্তু হব্রিছ্র 
এই উভয়েরই বিরোধী ছিলেন । তিনি পুত্রের কাব্যাি 
পাঠ শেষ হইলে, অন্তত ২০ বৎসর বয়সে নবর্ধীপেই 
পুত্রের বিবাহ দেন। এই বিবাহের পরই রঘুনন্দন পিতার 
নিকট স্থৃতি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। পিতার নিকট কিছু দিন 
পড়িয়া তিনি স্থপ্রলিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীনাথ আচার্ধ্য চূড়ামণির 
নিকট অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে তিনি বামুনেবের 
নিকট ও পড়িয়াছিলেন । 
রদুনন্দনের সমস্ধ বঙ্গের সবৃদ্ধির সময়, মহাগ! চৈতন্তদেব 
এই সময়ে ধর্দমপথের পথিক হইয়া সনাতন সত্যধর্মের বধার্থ 
মর্মোতের্দ করিয়া সর্ব বর্ণের লোকাদগকে ধর্মপথের পথিক 
করিত্তেছেন। এবং তর্ককেশরী অধুনাথ শিরোমণি স্থীক় 


১১৪ নবন্বীপমহিমা । 


অসাধারণ তর্কশক্তি প্রভাবে যিথিলার গর্ব খর্ব করিয়া 
স্তায়ের নূতনরূপ ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া সর্বোচ্চ আসনে 
আসীব হইয়াছেন । সুতরাং রুনন্দন স্্রীয় প্রধান্ত লাভাশঙ্জে 
ধর্শশান্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । বাস্তবিক সহাধাযী বা 
সমসাময়িক ব্যক্তিগপের মধ্যে কাহাকেও কোন বিষয়ে 
প্রাধান্তলাভ করিতে দেখিলে বুদ্ধিমান ও উচ্চাতিলাসী 
ছাত্রগণের মনে ঈর্ষা জন্মে এবং অন্য বিষয়ে প্রধান্যলাভের 
চেষ্ট1 তীঁহাঁদিগের মনে সতই উদ্দিত হইয়া থাকে । 

এই সময়ে বঙ্গের সিংহাসনে মুসলমান ভূপতি সয়াদ 
হোসেন সা উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দ্র অধীনতা অন্বীক।র 
করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই মুসলমান 
দিগের রাজ্যকাল প্রাঞুচারিশত বৎসর অতীত হইয়াছে । 
তীচ্ছাদের এই দীর্ঘ অধিকারকালে হিন্দদিগের আচার, 
ব্যবহার, ব্রীতি, নীতি, অনেক পরিবন্তিত হইয়াছে, হিন্- 
ধর্ের জ্যোতি দিন দিন মলিন হইয়া আসিতেছে । যবন- 
দিগের সংসর্গে জাতি ভেদের বন্ধন অনেক শিথিল হইয়। 
পড়িয়াছে। আহার সঙ্বন্ধেও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । 
প্লাহ্মণ ও শুদ্রদিগের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল তাহ্থারও অনেক 
স্বাস হইয়াছে । অনেক হিন্দ, প্রকাশ্যে মুসলমান-ধম্দ্ গ্রহণ 
করিতেছে। এই মুসলমানদিগের শাসনে- হিন্দুসমাজ 
নিতান্ত কষুপ্নবল হইয়া পড়িগ্রাছে। স্থতরাং এই সময়ে হিন্দু- 
সমাজের ব্যবস্থা পরিবর্তন হওয়া আবশ্তক হইম্বাছিল। 
সুঙ্ষদরশী রঘুনন্দন তাহ! বুবিষাছিলেন। 

রঘুনন্দন পঠদ্দশীতেই দেখিলেন যে প্রাচীন ধর্শশাস্তে 


স্মৃতির প্রাধাম্ত-্থাপন | ১১৫ 


নানা মুনির নানা মত, এবং নব্য স্থৃতিসংগ্রাহকগণও তাহার 
প্রক্কৃত সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই। এ সকল প্রাচীন 
ও নব্য স্থৃতিকারদিগের মতের সামঞ্জস্য করিয়া সময়োপযোগী 
করিতে না পাবিলে ধশ্পীচরণ করা নিতাস্তই কঠিন হইবে । 
আরও ততৎকালে সমাজেও ধন্দীচরণের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা 
ঘটিয়াছে। তিনি দেখিলেন হিন্দুসমাজের অবস্থা যেন্ধপ 
দাড়াইয়াছে তাহাতে ধর্শশাসনে শাসিত করা নিতাস্ত কঠিন 
ব্যাপার । তিনি সমাজবন্ধন শিথিলকরণজন্য ধর্ধশাস্ত্রেরনৃতন 
টাকা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন । 
রঘুনন্দন স্থৃতি সংগ্রহ করিতে আরম্ত করিয়া প্রথমেই 
মলসামতত্ সংগ্রহ করেন । এবং এই গ্রন্থের প্রথমেই তিনি 
যে যেগ্রস্থ কবিয়াছেন তাহাও নির্জেশ করিয়াছেন । 
“মলিম্্রচে দায়ভাগে, সংক্ষারে শুদ্ধি নিয়ে । 
প্রায়শ্চিন্তে বিবাহেচ তিথো জন্মাষ্টমীত্রতে ॥ 
দুর্গোৎসবে ব্যবহৃতাবেকাদশ্যাদি নির্ণয়ে । 
তড়াগ ভবনোৎসর্গে বুষোৎসর্গ ত্রয়েব্রতে । 
প্রতিষ্ঠায়াং পরীক্ষায়াংজোতিষে বাস্তযজ্ঞকে । 
দীক্ষাযামাহ্িকে কৃত্যে ক্ষেত্রে, শ্রীপুজযোত্তমে ॥ 
সামশ্রান্ধে হজুঃশ্রাদ্ধে শৃদ্রককত্য বিচাঁরণে। 
:... ইত্যাষ্টাবিংশতি স্থানে তত্বং বঙ্গ্যামি যত্বতঃ | 
অর্থাৎ মলমাস অলিম্,5), দায়, সংক্ষার, শুদ্ধি,প্রাস়শ্চস্ত, 
উদ্বাহ, তিথি, জন্মাষ্টমী, হুর্গোৎসব, ব্যবহার, একাদণা, 
জলাশফ়োৎসর্গ, খকৃবেদীয়, লামবেদীয়, যজ্জুঃবেদীর বুষোৎসগ- 
শ্রাঙ্থ, বত, দেবপ্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা, (জ্যোতিষ, বাস্তযাগ, দীক্ষা, 


১১৬ ববদীপমহিম!। 


'াকিক, কৃত্য, প্রীপৃরুযোদ্তম, শৃত্রক্কতা মঠগ্রতিষ্ঠা, সমস্ত 
শ্বতিকে এই অষ্টাবিংশতিতত্বে বিভক্ত করেন 1 এই 
জষ্টাবিংশতি স্থৃতিতত্ব সমাপ্ত করিতে তাহার স্থযুনাধিক 
২৫ বংসরকাল পরিশ্রম করিতে হয়। এই দীর্ঘ কালের 
মধ্যে তিনি কেবল গ্রন্থ পড়িয়াই স্থ্ীক্গ মত স্থাপন করেন 
মাই। তিনি মিথিলা কাশী প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে 
পরিভ্রমণ ও তদ্দেশীয় আচার ব্যববহার রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ 
পূর্বক তদ্দেশবাসী অধ্যাপকর্দিগের সহিত বিচার কিয়! 
স্বীয় মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 

এই অষ্টাবিংশতি স্থৃতিতত্বে হিন্দুধন্্মীবলম্বী ব্যক্তি মাত্েরই 
জন্ম হইতে মৃত্যু পধ্যস্ত যাহা কিছু কর্তব্য আছে তাহ। উত্ভম 
পে লিখিত হইয়াছে । “তিনি এ সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার 
সময়ে পরম্পর বিরুদ্ধ মতের একবাক্যতা করিবার জন্ 
শ্রুতি, স্থৃতি, পুরাণ, তন্ত্র আদি নাঁনা শান্ত অধ্যন করিয়! 
প্রমাণ উদ্ধৃত করত ধর্মরশান্ত্রের বিধি সমুদয় নিরূপণ করিকা- 
ছেন এবং কোন স্থলে ব! প্রাচীন গ্রচ্থের মত খণ্ডুন করিয়া 
কোথাও ৰা গ্রন্থ বিশেষের মত উদ্ধৃত করিয়া শ্বমতের সাধন 
দিক্নাছেন, এবং কোথাও বা শ্রুতি ও স্থৃতির ভিন্নর্ধপ ব্যাধ্যা 
করিয়া বিরোধ ভগ্ধন করিয়াছেন। এই নকল গ্রন্থে তিনি 
অসামান্ত বুদ্ধিমত্তা, ও মীমাংসকতা এবং কি সার গ্রাহিত! 
ও দুরদর্শিতার পরিচয় £দিয়! গিয়াছেন। ফলে ভিন্ন ভিন্নমু 
নিমত্তের বিরোধ সামপ্র্ত করিতে হইলে, ষে এক অসাধারণ 
ক্ষমতাও বিচারশক্তির আবন্তকতা হয়, এই গ্রন্থে তাহা ভরি 
ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় 


স্মৃতির প্রাধান্য-স্থাপন | ১১৭ 


জীমূতবাহন দায়ভাগ সম্বন্ধে যেরূপ ভুয়োদর্শন ও 
ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া! গিয়াছেন, রঘুনন্দন ও আচার সম্বন্ধে 
তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেল। রতুনন্দমনের 
্রস্থে অধিকারী ন! হইলে আর কেহই শ্মার্থ নামের অধিকারী 
হইতে পারেন না। কিরূপে সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে হয়, 
কিরূপেইবা বিচার করিতে হয়, এবং অন্যান্য কর্খচারীরই 
বা কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ব্যবহারতত্বে তৎসমুদয় 
নুক্মকরূপে আলোচিত হইয়াছে । 

রঘুনন্দের এ সকল গ্রন্থ সংগ্রহে তৎকাল প্রচলিত আচার 
ব্যবহার কোন কোন বিষয়ে পরিবর্থিত হইয়াছিল। এইরূপে 
পরিবর্তন "হওয়ায় নবদ্বীপের ও অন্ান্তি স্থানের অধ্যাপকগণ 
তাহার মতের প্রতিবাদ করিয়া বিশ্তারার্ধী হন, কিন্ত রঘুনন্দন 
এমন দৃঢ়তা সহকারে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন 
যে পরিশেষে তাহার বিরোধীগণ সকলেই তাহার মতাবলম্ী 
হইলেন । ইহাতে অল্পকাল মধ্যেই তাহার যশোরাশি চতুপ্দিকে 
প্রক্ষিপ্ত হুইয়া পড়িল, দিন দিন তাহার টোলে ছাত্র প্রবিষ্ট 
হইতে লাগিল। তাহার জুশিক্ষার গুণে ছাত্রেরা তাহার 
প্রতি ভক্তিমান হইতে লাগিলেন। অধ্যাপকের প্রতি ভক্তি 
বশত ছাত্রগণ যখন অধ্যাপনা কার্য প্র বৃত্ত হইলেন তখনগুরুর 
গ্রন্থ হইতে আপন-আপন ছাত্রদিগকে শিক্ষণ! দিতে লাগিলেন । 
অন্নকাল মধ্যে তাহার“ছাজমণ্ডলীর হ্বারা বঙ্গভূমির চারিদিকে 
কাহার মত প্রচারিত হইয়া পড়িল। এইরূপে রঘুননানের 
স্থৃতিতত্ব, প্রাড়ীন স্মার্ডগণের গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়া, 
তাঁছাদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিলুপ্তাকরিয়া, সমস্ত বঙ্গদেশে 


১১৮ নবর্থীপমহিষ। | 


পন প্রধান্ত প্রতিঠিত করিয়াছিল। বঙ্গদেশের এমন 
্রাঙ্ষণ পণ্ডিত নাই, ধাহার গৃহে হই চারিখানি স্থৃতিভব না 
পাতয়া বায় । 

পুর্বেই বলিয়াছি, রথুনন্দনের ম্মতি প্রচারিত হইলে 
হিন্দুসমাজের প্রাচীন রীতি নীতি অনেক পরিবন্তিত 
হইয়াযায়। হিন্দৃধর্্শীস্র ষতে ব্রাঙ্গণদিগের সিদ্ধচাউল, 
মৎস্য এবং মগ্ুরডাঁউল ইত্যাদি আহার করা নিষেধ আছে। 
কিন্তু এই সময়ে অনেক ত্রাণ গোপনে সিদ্ধচাউল 
ও সশ্ুরভাউল ইত্যার্দি ভক্ষণ করিতেন। রঘুনন্দন ইহা 
দেখিক্লা উহা ব্রাঙ্মণেরা ব্যবহার করিতে পারেন, এমন 
বাবস্থা করিয়া দিলেন। তদবধি ব্রীক্ষণদিগের মধ্যে সিদ্ধ 
চাউল ও মস্তরডাউল ব্যধহার হইয়া আসিয়াছে । অন্যাঁপি 
এমন ব্রাঙ্গণও আছেন বাহারা সিদ্ধচাউল ও মৎস্য এবং 
মণ্ডর ডাউল স্পর্শও করেন না। 

 হিন্দুগণ অতিশয় ধর্মভীত। তজ্জন্ প্রাচীন খধিগণ কি 
সাংসারিক, কি ব্যবহারিক সকল বিষয়ই ধর্টের সহিত বিধি- 
বন্ধ করিয! দিয়াছেন । মধ্যে মধ্যে আহার পরিবর্তন ও উপবাস 
স্থাস্থারক্ষার একটা প্রধান নিয়ম তজ্জন্য আধ্্যব্ফিগণ তিথি 
বিশেষে, বস্ত বিশেষের আহার নিষেধ করিয়া! ' গিয়াছেন। 
পূর্বে এ বিষর স্বতন্ত্র আলোচিত না থাকায় এ নিরম 
প্লচাযিত ছিল না। রঘুনন্দন তৎসমুদয় তিথি তত্ব নামক গ্রন্থে 
বিশেষ করিত আলোচনা করিলেন। ভদবধি এ নিষম 
সমাজে বহুলরূপে শ্রচলিত হইতে আরস্ত হইয়াছে 

প্রাচীনমতে, যতক্ষণ একাদশী তিথি থাকিত ততঙ্ষণ 


স্মৃতির প্রীধান্ট-স্থাপন । ১১৯ 


উপবাস করিলেই একাদশীপালম করা হইত। রতুনন্দনেক্স 
শ্মৃতিতত্য প্রচারিত হইলে এই প্রথা ধৃহিত হুইন্ব! বাসি 
তিনি একাদশী সন্বন্ধে এক্সপ নিম করিয়াছেন যে সকণফেই 
একদিন উপবাস করিতে হইবে । | 

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে বিধবাগণ অত্যন্ত অন্থুস্থ, রুশ্প বা 
টৈশবাকস্থা হেতু একাদশীর উপবাস করিতে অসমর্থ হইলে 
তাহারা অনুকল্প করিতে পারিতেন। রঘুনন্দন হইতে এই 
প্রথা রহিত হুইয়! বা়। রঘুনন্দন নানা শান্ত হইতে বচন 
উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিধবারা কোন প্রকারেই 
অনুকল্প করিতে পারেন ন। একাদশী সম্বন্ধে সকল নিষেধই 
বিধবাঁদিগের প্রতিপাল্য। অনেকে বলেন বে রঘুনন্দন 
হইতেই বিধবাদিগের একাদশীর অন্গুকর রহিত হইয়াছে । 
কিন্তু বিশিষ্টরূপে বিবেচন] করিয়া দেখিলে, বুঝা যায় থে 
তাহা নহে। তিনি নিজে কোন মত প্রচলিত করেন নাই। 
শান্তকারদিগের যাহা অভিপ্রায় তাহাই তিনি বিধিবদ্ধ 
করিয়াছেন । বরঞ্চ বিধবাদিগের মধ্যে যে অশাক্্রীষ ব্যবহাক 
ছিল তাহাই রহিত করিয়াছেন। 

রঘুনন্দনের ম্মৃতিতত্ব প্রকাশের পরেই তিনি পিতৃপুরুষ- 
দিগের শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য গর্পাক্ষেত্রে যাত্রা করেন । তিনি 
গলায় উপস্থিত হইয়া পিওদান করণ জন্য মন্দিরে প্রবিষ্ট হইতে 
উদ্যত হইলে, মন্দিয়াধক্ষ্য পাগডারা তাহার নিকট আসক্ত 
কর চাছেন। রঘুলন্দন তাহাতে অতিশয় ক্ষুদ্ধ হইয়া তৎ- 
ক্ষপাৎ*্তথা হইতে চলিয়া ধান, এবং এক ক্রোঁশ পরিমিত 
গয়াক্ষেত্রের পরিমাপ বলিয়া, তিনি প্রান্তরে গিয়া পিও দান 


১২২ নববীপমহিম়া ! 


করিতে উদাত হইলেন। এপ্দিকে াঙাযা যখন শুনিলেন 
যে ইনি নবর্ধীপের ন্থার্তভট্রাচার্ধ্য”, তখন তীহারা চমকিত ও 
মহাভীত হইয়| কাহাকে, পুনরান্যন জন্ত তছুদ্দেশে যাত্রা 
করিলেন। তাহার। বুঝি ছিলেন যে, যদি রঘুনন্দন এরূপ 
স্থানে পিও দিষ্বা ফান, তাহা হইলে আর কেহই মন্দিরে আসিয়া 
শ্রান্ধা্দি করিবে নাঁ। অনন্তর তাহার রঘুনন্দনরে অনেক 
স্তব ও স্তরতি করিয়া আনিয়া শ্রীমন্দিরে শরাদাদি করাইলেন । 
পাঠকগণ দেখুন! এখন বখুনন্দনের মত কি, 'প্রবলরূপে 
প্রচারিত হইয়াছে। পাঞ্চারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে 
রধুনন্দন যাহা করিবেন তাহাই প্রচলিত হইবে। ইহ। 
সামান্ধ ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। 

রঘুনন্দনের এই স্মর্ঘতিতক প্রকাশিত হওয়ায় সংস্কৃত 
সাহিত্য জগতে আর এক মহৎ উপকার হইয়াছে । 

হিন্দুদিগের অধিকারকালে ব্রাঙ্ষণেরাই কেবল মাত্র 
শান্তর প্রণেতা ছিলেন। তাহারা এহিক ভোগাঁভিলাষ 
পরিত্যাগ করিয়া, আজীবন শান্্ীলোচন। করিয়। গিপ্াছেন। 
হিন্দুরাজগণ তাহাদের আবশ্যকীয় বায়ভার বহন করিয়া 
আসিতেন | তাহারও নিশ্চিন্ত থাকিয়া! মানব সমাজের 
উপকারক নানা শ্রস্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক এই 
প্রথা ছিল বিয়া ব্রাঙ্গণেরা সকল জাতীর মধ্যে শ্রেঠ আসন 
পত্ধিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । 

এক্ষণে আর ব্রাঙ্গপদিগের রাজ্য লাই। . হিন্দু বিরোধী 
যবনেরা এক্ষণে রাজ্যের অধিপতি । ব্রাঙ্গণদিগকে উৎসাহ 
দেওয়া দুরে থাকুক বরং যাহাতে তীাহাঁদের অবনতি হয় 
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তাঁছরিই চেষ্টা করিতে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোঁচন। দিন 
দিন নুন হইয়া আসির্থীছিল। এবং অনেকেই অর্থকরী 
বিদ্যা, পার্শী শিখিতে আরম্ত করিয়াছিলেন । এই সমন্নে 
রখুনম্দনের স্মৃতি প্রচারিত হওয়ায় সংস্কত শাস্ত্র ব্যবসার়ীদি- 
গের আয়ের কিছু সংস্থান হইয়াছিল 

রঘুনন্দনের সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে প্রায় সকলগুলিই বঙ্- 
দেশে প্রচলিত হইয়াছে; কেবল সংস্কারতত্বের মধ্যে উপনয়ন 
বিধি প্রচলিত হয় নাই। তৎসম্বন্ধে একটী প্রবাদ 
প্রচলিত আছে। কথিত আছে রঘুনন্দন আপন পুত্রের 
উপনয়ন স্বমতে প্রদান করিয়াছিলেন। এ উপনয়নের পর 
তাহার পুত্র কোন কার্ধ্য উপলক্ষে রঘুনাথ শিরোমণিকে 
নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া প্রথানুসাঁরে তীহাকে নমস্কার করেন। 
কিন্ত শিরোমণি একটু চিন্তা করিয়া প্রতিনমস্কার করিলেন 
না । বালক ছুংখিত মনে পিতৃসন্গিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন 
ধে ক্সপামি €জঠা মহাঁশয়কে নমস্কার করিলাম, কিন্তু তিনি 
প্রতিনমস্কার করিলেন না । রখুনন্দন শুনিক্কা ছুঃখিত 
ইইপেন। যথা সময়ে শিরোমণি উপস্থিত হইলে রুনন্দন 
উহাকে শ্রতিনমস্কার না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 
তখন শিরোমপি কহিলেন-_ভাঁই হে আমি বিবেচনা কয়া 
দেখিলাম, তুমি যে মতে'পুত্রের উপনয়ন দিয়াছ তাহাই যদি 
শাস্ত্রের প্রকৃত মত হয়, তাহাহইলে তোমার, তর্দছুসারে 
উপনয়ন না হশুয়ীয়, ভূমি নিজে অব্রাঙ্গণ রহিয়াহু। ন্ুতরাঁং 
অধ্াঙ্গধের উর়ষজাত সন্তানকে ধদি শত গাঁছি ষজ্তস্থত্র দেওয়া 
যাষ,“তাহ] হইলে ও সে কোন মতেই ব্রাঙ্গণ বলিয়। গণ্য হন্ডে 
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পারিবে না। আর বদি তোমার স্নত যথার্থ শাস্্পঙ্গত ন! 
হয়, তাহা হইলে তোমার পুত্রও এক্ষণে ব্রাহ্মণ হয়েন নাই। 
এইরূপ বিবেচনা! করিয়াই আমি তোমার পুত্রকে প্রতি- 
নমস্কার করি নাই। তদবধি রধুনন্দনের সংস্কীরতত্বের 
উপনয়ন প্রথা অগ্রচলিত হইল। এক্ষণে উপনয়ন প্রাচীন 
মতেই হইয়! থাকে । 

রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ব ভিন্ন “রাঁসধাত্রাপন্ধতি*, 
“সংকল্প চক্দ্রিকা+, ত্রিপুষ্করাশাস্তিতত্ব, ও 'দ্বাদশযাত্রা প্রমাণ" 
তত্ব নামে কএকখানি স্মৃতি পুস্তক রচন! করিয়! গিয়াছেন । 

রঘুনন্দন এ সকল পুস্তকে কি অসাধারণ পাঙ্ডিত্য ও বিচার 
শক্তির এবং কি প্রগাঢ় যুক্তির 'ও সুশ্মদর্শিতার পরি» দিয়। 
গিয়্াছেন! তিনি কি শুতক্ষণেই বঙ্গভূমিতেজন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ! তাহার জন্ম গ্রহণে হিন্দুসমাজে সুশৃঙ্খল 
স্থাপিত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনার 
শ্রীবদ্ধি হইয়াছিল। বত দিন পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম প্রচলিত 
থাকিবে, যত দিন পৃথিবীতে সংস্কৃত সাহিত্য বর্তমান থাকিবে, 
ততদিন রঘুনন্দনের নাম কখনই বিলুপ্ত হইবাঁর নহে । তিনি 
“স্মার্তভট্টাচার্ধ্য” এই আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া অবিনশ্বর 
কীন্তিরূপ শরীর পরিগ্রহপূর্বাক বঙ্গবাসীর হৃদয্মে বিজিত 
রহিয়াছেন। তিনি এইরূপ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ও অহস্কত 
ছিলেন না। মলমাদতত্বের শেষে বলিয়াছেন । 

বিরুদ্ধং গুরুবাক্যন্ত যদত্র তাষিতং ময়্া। 
তৎক্ষস্তব্যং বুধৈরের ম্মূ তিতত্বং বুভূৎসয়া ॥ 

এইরূপে রঘুনন্দন আর্জীবন শান্ত্রালোচনাম থাকিয়া “প্রান 





সপ্তুতি বৎসর বয়ক্রমকালে কাঁলকবলে পতিত ইন । এক্ষণে 
নবহ্ধীপে রখুনন্দনের বংশ নাই। | 

কাশীরাম বাচম্পতি, ও শাস্তিপুর নিবাসী নিতে 
বংশীয় রাধামোহন গোস্বামী, এই অষ্টাবিংশতি তত্বের ছুই 
খানি টাকা করিয়াছেন। কাশীরাম আপনাকে সার্বশান্ধ 
নিপুণ রাঁমকৃষ্ণের পৌত্র ও বাঁধাবল্লতের পুত্র বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন | 


২ শা পপ কলেউসনেদশ শপ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


অন্যান্য স্মৃতি গ্রন্থকারগণ | 

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার-_ _রামভত্র, শ্রীনাথ আচাধ্য 
চুড়ামণির পুত্র । ইনি রঘ্দুনন্দনের সমসাময়িক লোক ছিলেন । 
ইমিও পিতার ন্যায় জীমূতবাহনক্কত দায়তাগের “দায়ভাগটাক1১ 
ও “নিন্ধীত্তকুমুদচন্ত্রিকা” নানে ছুই খানি টীকা করিয়! 
পিয়াঞ্থেন। তিনি দায়ভাগের টাকায় লিখিয়াছেন-__ -.. 

আলোচ্যতাঁত নিশ্ষিত, নিবন্ধযারাধ্য বিশ্বেশ্বরং 

আচার্ধ্যাচাধ্যন্তস্থতে বিবৃতি মিমাং দায়ত্]গন্ত ॥ 

এভদব্যত্তীত তিনি মহাকবি কালিদাসেরক্কত রদুবংশ 
মহাক্যব্যের “বিহন্মোদিনী, নানী এবং অভিজ্ঞান শকুস্তলা 
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নাটকের শশকুষ্তলাবিবৃতি” দামে টীকা করিয়া পা্ডিতোর 
বথেষ্ট পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। . 
রামতদ্দরের অনেকগুলি পুত্র ছিলেন । তন্মধ্যে তাহার দ্বিতীয় 

পুত্র রাষেশ্বর তাক্রিক দীক্ষণাহৌমাদি বিধয়ে “তত্্রপ্রমোদন” 
ও তাহার ষষ্ঠ পুত্র রঘুমণি “আগমসার' নামে এক গ্রস্থ রচন! 
করিয়া হ্বীর় বংশের গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তদ- 
নস্তর এই বংশে আর কোন প্রস্থকারের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। এক্ষণে নবদ্বীপে রামভদ্রের বংশধর বর্তমান 
আছেন। শ্রীপতি ভট্টাচার্য ধিনি ডাক্তারী করিতেছেন 
তিনি এই রামভদ্রের বংশধর | 

প্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম-_-খুষীক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
স্মৃতিশীন্ত্রে একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। কাব্যশান্তেও 
উাঙ্ার বিশেষ পান্তিত্য ছিল। ইহার সময়ে কৃষ্ণনগবে 
মহারাজ রাঁমজীবন রায় রাজত্ব করিতেছিলেন। রামজীবন 
মহারাজ রাঘবের পৌত্র ও রপ্দ্রের পুত্র। রাঁমজীবন 
অতি ধার্মিক ও অতিশয় বিদ্যান্ুরা্থী ছিলেন। তিনি 
শর্ধদাই নবদীপে আগমন করিয়া অধ্যাপকদিগের সহিত 
শাক্সালাপে লিপ্ত থাকিতেন। কৃষ্চনগর হইতে নবন্ধীপ 
র্য্যস্ত যে পাকারাস্তা দৃষ্ট হয়, রামজীবন উহার উভয় পার্খ 
ৃক্ষপ্রেণীর দ্বারা পরিশোভিত করেন। উিতিসরিনির। 
রামজীবনেক্ সার বলি! প্রসিদ্ধ । 

প্রচ, রামজীবনের উৎসাহে এবং তাহার প্রীতির জন্ত 
“কুফপদামৃত” ও পদাক্কদূত, নামে ছুইখাঁনি অভি সুন্দর কার্য 
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রচনা করেন। এই উত্তর গ্রন্থে কঞ্চলীল! কর্মিত-হইগাছে। 
&ঁ ছই পুস্তকে তাহার, কবিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
যার়। তিনি. পদাঙ্কদূতে এইক্ধপ পরিচয় দিয়ছেন---_ 
শাঁকে নায়ক ব্রি ফোড়শমিতে শ্রীকষ্ণ শর্খান্মরন্‌ 
আনন্দপ্রদনন্দনন্দন পদছবন্বারবিন্দ হি 
চক্রে কষ্ণপদা ক্কদূত বচনং বিদ্বন্‌ মনোরঞ্জনং 
শ্রীল শ্রীযুত রামজীবন মহারাজাধিরাজাদৃতঃ। 
এক্ষণে নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণের বংশ নাই । 
চন্রশেখর বাচস্পতি-_ ইহার পর চক্দ্রশের বাঁচম্পতি 
প্রাছভত হন। ইনি বারেন্তশ্রেণীয় ত্রাঙ্ষণ ছিলেন । শীছার 
পিতা একজন ষড়দর্শনবেস্তা প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন । 
চন্্রশেখর গিতার ,নিকট ম্মুতিশাস্তু অধ্যয়ন করিয়া নবহ্বীপে 
একজন প্রধান পণ্ডিত হইয়া উঠেন। তিনি ম্মুতিশান্্ীয 
স্মৃতিপ্রদীপ”, ও ম্মুতিসারসংগ্রহ* এবং “সংকল্পদুর্গভঞ্জন” ও 
ধর্দ্রবিবেক*, নামে চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া হ্বীয় পা্ডি- 
ত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থ্য়ে তাহার 
এইরূপ পরিচয় পাঁওষ়া যায় । 
যথা-__ | 
সদানন্দ ময়ীং স্মুত্বা চন্ত্রশেখর শর্মণা । 
বরেন্্রান্বয়সম্তত নবন্বীপ নিবাসিনা ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ তায় গুঢ়শান্ার্থস্যাতিসনদিতঃ। 
স্মৃতিনাং ক্রিম্নতে হর্গভঞ্জনং বুধরঞ্জনং ॥ 
বিদ্যাতৃষণ-বিখ্যাতঃ ষড়দর্শন মতে সুধীঃ | 
তৎ সুতত্তাদৃশ্বোধীঘাং স্ততোইধীতি চ তৎস্থৃতঃ ॥ 


১২৬ নবদ্বীপমহিমা”? 


শ্রীচজ্্রশেখরো নায়া খ্যাতো বচস্পতিঃ ক্ষিতৌ। 

স্বতিনাঞ্চ প্রকাশার্থং তনোতীমাং প্রদিপিকাং ॥ 
চক্রশেখরের বংশ কেহ নবদ্বীপে আছেন কফি না তাহা 

জানিবাঁর উপায় নাই। 

জ্ীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার--ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন । স্ুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত বেস্তা কোল- 
করুক সাহেব বলিয়াছেন যে ১৮০৬ অব্দে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের 
প্রপৌত্র বর্তমান ছিলেন । কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের 
আদি নিবাস মালদহ জেলায় ছিল। তিনি নবদীদপ স্মৃতি 
অধ্যয়নার্থ আগমন করেন। এবং পূর্বস্থলী নামক গ্রাসে বিবাহ 
করিয়া এই নবদ্বীপেই চতুষ্পাগীকরত অধ্যাপনায় গ্রবৃত্ত ২য়েন। 
ন্তিনি জীমৃতবাহ নক্কত দাঁক্সভাগের টাকা” এবং “দায়ক্রমসংগ্র, 
নামে দায়ভাগ সম্বন্ধীয় দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়া বিশেষ 
স্বগ্যাতি লাত করিয়াছেন । দায়ভাগের যতগুলি টীকা হইয়াছে 
তনধ্যে শ্রীকষ্ণের টীকা সর্ধাঁপেক্ষা প্রধান। দায়ারিকাঁরের 
গ্রামাণিকতা সম্বন্ধে এই গ্রন্থ দায়ভাগের নিয়্তর আসন পরি- 
গ্রহ করিয়াছে । স্ুপ্রসিদ্ধ কোলক্রক সাহেব এই 'দাঁয়ক্রমসংগ্রহ 
ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন । দায়ভাগ সমন্ধে শ্রীকৃষ্ণের 
মত ধর্মাধিকরণে অতি সাদরে গৃহীত্ত হইয়া থাকে। ইহার 
পরবর্তী অধ্যাপক স্থগ্রসিদ্ধ গোপাল স্ায়ালঙ্কারের সময় হইতে 

নবন্থীপে শ্্কষ্ণের পুস্তক অধীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 
শ্ায়শাস্ত্রে ও ইনি,একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ইনি 
সাহিত্যের লক্ষণ ও অর্থাদি বিষয়ে 'সাহিত্যবিচার” নামে এক 

্তায়গ্রন্থ রচনা কবেন। 


অন্যান্য স্ম.তিগ্রস্থকারগণ। ১২৭ 


এক্ষণে শ্রীকৃঞ্চের আর বংশ নাই। অতি অল্প দিন 

হইল পুর্বস্থলীতে তাহার বংশধর বর্তমান ছিলেন । 
গোপাল ্যাঁয়ালঙ্কার-_-ৃষ্টী় অষ্টাদশ শতাবীর 

প্রথমভাগে গোপাল নধহীপে বৈদিক ব্রাঙ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি রঘুন্দনের প্রায় ছুই শত বৎসর পরে প্রাছ্যর্ভত 
হন। স্মুতিশান্ত্রে ইহার বিশেষ পাগ্ডিত্য ছিল। ইনি রথু 
নন্দনের তত্বেরন্তায় ণ“নিণয” নামক অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা 
করিয়া গিয়াছেন। এই নির্ণয় সকলে প্রাচীন স্মৃতি ও নব্য 
মীমাংসকগণের মতামত অনি স্ুন্দররূপে বিচারিত হ্ইয়়াছে। 
তত্প্রণীত প্প্রায়শ্চিন্তত “তিথি? “দায় কলে? পসহ্বন্ধ” “গুদ 
উদ্বাহ” “আচার” বিচার “অধিকার” 'ছুগোৎসব" “সংক্রান্তি, 
আদি অনেক নির্ণয়গ্রস্থ প্রচলিত অঠছে। 

এই সময়ে নবদ্ধীপের মহারাজ স্ুপ্রসিদ্ধ কষ্ণচন্দ্র রায় 
কৃষ্জনগরের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। গোপাল গ্তায়া- 
লঙ্কার তাহার সভাঁসদ ছিলেন । 

এই সময়ে ঢাকার নবাব রাজ। রাঁজবল্পভের বালিকা 
কন্তা বিধবা হওয়াঁধ তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার 
মানসে পুক্বদেশীয় কৃতিপয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতের ব্যবস্থা 
সংগ্রহ করেন। এবং ব্যবস্থায় নবদ্বীপ পণ্ডিতমগ্ডলীর 
স্বাক্ষর জন্য কতিপয় প্রধান পণ্ডিতক মহারাজ রুষ্ণচন্দ্রের 
নিকট প্রেরণ করেন। এই উপলক্ষে কৃষ্ণনগরে এক সভা 
আহত হুয়। এ সভায় গে'পাল হ্যায়ালঙ্কার অতি সুন্দররূপে 
বিধবা বিবাহের অশাস্ত্ীয়তা, অপ্রশস্ততা এবং দেশাচার 
বিরুদ্ধতা প্রতিপন্ন করিয়া দেন। সুতরাং নবন্বীপের পণ্ডিত 


১২৮ নবদ্বীপমহিমা | 


সমাজের অনুমোদিত না হওয়ায় বিধব! বিবাহ প্রচলিত হয় 
নাই। 

গোপাল স্ভায়পধশননের সময়ে বঙ্গভৃমি ইংরেজদিগের 
অধিকৃত হইয়াছিল। ইংরেজ রাঁজপুকুন্গণ স্বহন্তে বিচার 
ভার প্রহণ করিয়াছিলেন । উক্ত রাজপুরুষগণ তৎকালে 
হিন্দ-ব্যবস্থায় নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন। এই জন্ত তাহীরা হিন্দ- 
অধ্যাপকদিগের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। গোপাল 
হ্যাষালঙ্কার এইবূপ একজন ব্যবস্থাপক ছিলেন। তজ্জন্ত 
তিনি গবর্ণমেন্ট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইতেন। গোপাল 
-খুষীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পরলোক গমন করেন ॥ 
কিন্ত তাহার বংশধরেরা পূর্ব গৌরব রক্ষা করিতে লাগিলেন । 
স্থপ্রসিদ্ধ দেবী তর্কালঙ্কর ও রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত এই বংশ 
সম্ভত ছিলেন। এক্ষণে এই বংশীয় অনেকেই বর্তমান 
আছেন। কিন্তু কেহই আর পুর্বপুকষগণের ন্যাম পাণ্ডিত্য 
প্রাপ্ত হন নাই। 

কীরেশ্বর শ্যায়পঞ্চানন--ইনি গোপাল গ্াঁয়পঞ্চা- 

ননের সমসাময়িক ও স্মৃতি শাস্ত্রে এক জন অসাধারণ পণ্ডিত 
ছিলেন। ইনিও ইংরেজদিগকে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়া গবর্ণ 
মেন্ট হইতে মাসিক বুত্তি পাইতেন। অদ্যাপি তাহার বংশ- 
ধরেরা নবদ্বীপে বর্তমান আছেন। অন্বিক! ভট্টাচার্য 
বীরেশ্বরের বংশীয় ছিলেন । 

কথিত আছে বীরেশ্বর এক দিন তাহার ভৃত্যের উপর 
ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে একটা চড় মারেন। এক চড়েই উক্ত 
ভৃত্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎকালে ইংরেজ শাসনকর্তীগণ 


অন্যান্য স্মতিগ্রশ্ছকারগণ। ১২৯ 


কেবল কর সংগ্রহের ভারই লইয়াছিলেন। দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী বিচাঁর দেশীয় জমীদারগণের হস্তেই ছিল। এই 
সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্র রায় বর্তমান ছিলেন বিচারে 
ভট্টাচার্য অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্ত মহারাজ কহিলেন 
ভট্টাচার্য্য মহাঁশয় আপনার কার়্্যটা দৈত্ের স্াঁয় হইয়াছে 
তদবধি “উক্ত ভট্টাচার্য ও তদবংশীয়েরা “দৈত্য” বঙ্গিযা 
আখ্যাত হইয়াছেন । 
রাঁমাঁনন্দ বাঁচস্পতি-_ ইনি এ সময়ের একজন প্রধান 

স্নার্ড ছিলেন! ইনি 'আহ্টিক আচার” নামে এক ম্ভিগ্স্থ 
প্রণয়ন করেন । ইহার বংশের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। 

রামানন্দের পর রামনাথতর্কসিদ্ধাস্ত, কপারাম তক- 
ভূষণ লক্ীকাস্ত ন্যায়ভূষণ, ও বাফলোচন ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি 
স্মার্ত পণ্তডিতগণ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিষা গিষাছেন 
লক্ষীকান্ত ন্যায়ভূষণ স্ুপ্রসিদ্ধ রামনাঁথ তর্কসিদ্ধাস্তের ছাত্র । 
ইনি মহারাজ গিরিশ্চন্ত্র রাঁয়ের সময়ে বর্তমানি ছিলেন 1 তিনি 
জগনাঁথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ণরথপদ্ধতি” নামে একখানি 
ত্রন্ধ রচনা করেন। স্ুপ্রসিদ্ধ বরজনাথ বিদ্যারত্ব মহাশয় 
এই লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণের পৃত্র ও ছাত্র ছিলেন । 

ব্রজনাঁথ বিদ্যাঁরতু--বর্তমাঁন শতাব্দীর প্রারস্তে 
বজনাথ জন্মগৃহণ করেন । আজ পাঁচ ছয় বংসর হইল তিনি 
ইহলোক পরিত্যাগ করিশাছেন। ইনি স্মৃতিশাস্সে একজন 
অসাধারণ পণ্ত্রিত ছিলেন । বিদ্যাসাগর মহাশরের বিধবা 
বিবাহের শান্ত্ীয়তা সম্বন্ধে মহারাজ রাধাকান্তদেব বাহাছরের 
রাষ্টীতে যে এক সভা হয়, তাহাতে ব্রজনাঁথ, বিচারে বিধবা 


১৩০ নবদ্বীপমহিমা | 


বিবাহের অশাস্ত্রীক্ষত। প্রতিপন্ন করিয়া মহারাজ কর্তৃক 
বিশেষরূপে পুরস্কৃত হন । 

ব্রজনাথ হইতে নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে এক মহান 
পরিবর্তন হইয়াছে । এক্ষণ পর্য্যন্ত নবন্বীপের পণ্ডিতগণের 
মধ্যে কেহই চৈতন্তদেবকে অবতার বলিম্ব। স্বীকার করেন 
না। পরস্ত চৈতন্য সম্প্রদায়ের উপর নবদ্বীপ, নিবাসী 
বাহ্ধণ পর়্িতগণের ও নবদ্বীপের রাজাদিগের বিশেষ 
বিদ্বেষই ছিল। এই কাঁরণে নবদ্বীপবাপী বৈষ্ণববর্গ স্বতন্র 
ভাবে বাস করিতেন। গ্রামবাসীদিগের সহিত তাহাদের 
সাহাম্ভৃতি ছিল না। ব্রজন'থবিদ্যারত্ব হইতে এই 
ভাব অনেক বিছ্বরিত হইয়াছে । ব্রজনাথ শেন বয়সে 
চৈতন্তের মতানুবর্তন করেন। এবং চৈতন্যদেৰ যে 
ভগবানের পুর্থাধিতার তাঁভা স্বীকার করিয়া! অণ্তারক্ক 
প্রতিপাদ্ক “চৈতন্তচন্দ্রোদয়”। নামে একখানি গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন । এই গ্রন্থে তিনি নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ 
উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় ভূয়োদর্শিতাঁর ও বিচাঁরশক্তির পরিচষ 
দিয়া গিয়াছেন। তিনি পুস্তক লিখিয়াই ক্ষান্ত হন 'নাই। 
যাহাতে চৈতগন্ঠের মত বহুলরূপে প্রচারিত হয়,তজ্জন্য স্বীয় 
চতুষ্পাঠীতে এক'হরিসভাস্থাপন করিয়াছিলেন । এ হরিসভা 
আদ্যাপি বর্তমান আছে। এ হরিসভায় নবদ্বীপের অনেক 
পড়িত ও অধিবাসী ও বৈষ্ণবগণ সমবেত হইয়া হরিগুণগান, 
শ্রীমস্তভাগবত পাঠ ও কীর্ভনাদি করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন 
হইতেন। তশপরে তিনি এ সভায় এক চৈতন্থমূর্তি পুতিষ্ঠিত 
করেল। এ মুর্তি আজ পর্যস্ত তদীয় পুত্র প্রীমধুরানাথ 


অন্যান্য স্মতিগ্রন্থকারগণ । ১৩১ 


পদরত্ব মহাশয় সেবা করিয়া আসিতেছেন । বজনাথ অতি 
অমায়িক ও পিরহস্কত লৌক ছিলেন। 
কৃষ্তকান্ত শিরোরত্ব-ইনি একজন কাব্যশান্্ 

বিশারদ সংকবি ছিলেন। প্রায় ১০1১২ বৎসর হইল ইহার 
পরলোক হইয়াছে। ইনি নানা বিষষিণী প্রাচীন কবিতা 
সকল সংগ্রহ করিরা “সতকাব্যকল্পদ্রমণ নামে ছইখানি গ্রন্থ 
সংগ্রহ করিয়াছেন । ১৭৯৫ শকাকে এ গ্রন্থ সংগৃহীত হয় । 
উক্ত গ্রন্থে তাহার স্বরচিত অনেক শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 
উক্ত গ্রন্থে তাহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায় । 

ধ্যাত্বা শঙ্কর পাদপন্মধুগলং প্রাচীন পদ্যাবলীং 

সংগহা স্বকুতং তথা সুকবিতা বৃন্দং সদাননাদং | 

সাহিন্যার্ণব রত্বরাজি সশং আকৃষ্ণকান্তঃ কৰি 

ধীরাভীষ্টফলগ্রদং প্রতন্ধতে সতকাব্য-কন্পছ্মং ॥ 


ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


আগম বা তন্ত্রশান্ত্র ৷ 
তস্থ সকল শিবের উক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ । উহার অপর 
নাম আঁগম। তন্ব সমুদয়ে চতুঃষতী সংখ্যক মহাবিশ্ব- 
সারন্তন্ত্রে লিখিত আছে। 


১৩২ নবদ্বীপমহ্িমা | 


'চড়ুঃষস্ঠীশ্চ তন্ত্রাণিঃ যামলাদীনি পার্বতি। 
সফলানীহ, বারাহে, বিষু জ্রাস্তাবু ভূমিবু ॥ 
কল্পভেদেন তন্ত্রীণি, কথিতানি চ যাঁনি চ। 
পাঁষগমোহনাম়ৈব বিফলানীহ সুন্দরি 
বৌদ্ধদিগের অবসানের পর হইতেই ভারতে তন্ত্রের মত 
প্রচারিত হইনার স্কত্রপাঁত হয়! কিন্তু বঙ্গ ভূমিতে তন্বের 
মত যেরূপ প্রবলরূণপে প্রচারিত হইয়াছে, ভারতের অন্য কোন 
প্রদেশে তাদৃশ হয় নাই। তন্ত্রে হুতর অলৌকিককাধ্যের 
অনুষ্ঠান থাঁকায় এবং তৎসমুদয় বঙ্গ সমাজের প্রিয় বোধু 
হওয়ায় বঙ্গবাসীগণ তান্ত্রিক কার্যের অনুষ্টানে রত হন। 
ৃষ্টায় যোড়ষ শতাব্দীতে বঙ্গভূমির নানাস্থানে তান্ত্রিক 
অধ্যাপকগণ কর্তৃক তন্ত্রের বিশে উন্নতি হয় । এ সকলঅধ্যা- 
পকগণের মধো অনেকেই সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া লোক সমাজে 
খ্যাত হইতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে পুর্ণানন্দপরমহংস 
ও কষ্তানন্দ আগমবাগীশ প্রধান । 
পুর্ণানন্দগিরি পরমহংস-_ পূর্ণাননদের নিবাঁস কোথায় 
পানিতে পারি নাই। অনেকে ইহাকে পূর্ব দেশীয় পণ্ডিত 
বলিয়া অনুমান করেন। তিনি বেদ ও বেদান্ত আগম ও 
তন্শাস্ত্রে এক জন বিশারদ পরণ্তত ছিলেন। তিনি তন্ত্োক্ত 
মন্ত্র সাধনে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তৎগ্রণীত 
“বটচক্রভেদ” “বামকেস্বরভন্ত্র,-শ্যামারহস্যতত্ত্',-শাক্তক্রমতন্ত্র 
প্রভৃতি তন্তরশান্ত্র এবং “তত্ব চিস্তামণি নামক মুক্তি বিষয়ক 
বৈদাস্তিক গ্রন্থ প্রভৃতি অনেকানেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। 
তাহার তত্বচিস্তামণি ১৪৯৯ শকে রচিত হয়। 


আঁগম বা তশ্্রশান্ত্র | ১৩৩ 


পূর্ণানঙেন গাঁরণা কৃতং শ্রীপতি বাঁসরে । 
ইষে কাঁলাঙ্কবেদেন্ু-শাকে মঙ্গলবাসরে ॥ 
কথিত আছে ইনি ষে যেস্থাঁনে বসিয়া জপ করিয়াছেন, সেই 
দেই স্বানই “সিদ্ধপীঠ/ বলিয়া উত্বিখিত হইয়াছে । তিনি 
গঙ্গার উভয় কুলের স্থানে স্থানে অনেক আসন করিয়া 
ভিলেন | "সেই সেই স্থান অদ্যাপি বর্তমান আছে। কেহ 
কেহ নবদ্বীপের পশ্চিমে ত্রাঙ্গণী তলার ঘট”, পুর্বস্থলীর “বুড়মার 
ঘট, “বাগ্দেবীর ঘট” এবং নবদ্বীপের “পৌঁড়ামার ঘট? ইহাঁরই 
স্টাপিত বলিয়া নির্দেশ করেন। 





কষ্ণানন্দ আগমবু'গীশ | 


পাঠকগণ উপরে যে মহাঁম্ার নাম দেখিতেছেন ইনিই 
বঙ্গদেশে “আগমবাপীশ'ট্রাচার্ধ্য” বলিয়। প্রসিদ্ধ! এই নবদ্বীপ 
তাহার জন্ম ভূমি । ইহার পিতার নাম মহেশ্বর গৌড়াচার্ধ্য। 
মহেশ্বর গৌড়দেশ হইতে আসিমা প্রথমে নবদ্বীপে বাস করেন 
বলিয়া গোড়ীচার্ধ্য নামে বিখ্যাত হন । মহেশ্বরের ছুই পুত্র। 
জ্যেষ্ঠ কষ্ণানন্দ, কনিষ্ঠ মাঁধবানন্দ ! কুষ্ণানন্দ “আগ মবাগীশ+ 
নামে বিখ্যাত হন। মাধবাননের উপাধি “সহতআক্ষ' ছিল। 

রুষানন্দ চৈতন্য দেবের সমসানয়িক লোক। এক্ষণে 
নবদ্বীপে উক্ত উভয্ধ ভ্রাতার বংশাবলী বর্তমান রহিয়াছেন | 
পুরুষ গণনায় কোন শাখায় ১৫। ১৬ পুরুষ ও কোন শাখায় 
১১। ১২জন পাওয়া যাঁয়। যদি তত্কাঁলের লোঁকদিগকে 
কিছু দীর্ঘজীবী মনে করিয়া প্রত্যেকের ীবনকাল গড়ে 


৯ 


১৩৪ নবদ্বীপমহ্মা | 


২৫ বৎসর ধৃত করা যায় তাহ! হইলে উক্ত উভয় ভ্রাতাকে 
ৃষ্টীয় ষোড়ষ শতাব্দীর প্রথমে দেখিতে পাই । 

কথিত আছে কৃষগনন্দ কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া, 
স্ুপ্রসিদ্ধ পর্ডিত বাসুদেব সীর্বভৌচের নিকট তত্ত্রশাস্ত্ 
অধ্যয়ন করেন । এবং শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ঘোর তান্সিক 
হইয়া! উঠেন । মাধবানন্দ স্বীয় কুলদেব্তা গোপাল দেবের 
উপাসক ছিলেন | সুতরাং উভয় ভ্রাতার মধ্যে নানারূপ 
বিবাদের কথ! প্রচলিত আছে । কথিত আছে যে,কো'ন সময়ে 
বাটাতে এক কান্দি মর্তমান রস্তা হইয়াছিল। ভ্রাতৃদ্ব, 
পরম্পর মনে করিয়াছিলেন যে, বস্তা স্্পরু হইলে স্থ্ীয় স্বীয় 
ইঞ্টদেবদেবীকে অর্পণ করিবেন। একদিন কৃষ্টানন্দ নিকট- 
বর্তী কোন গ্রামাস্তরে গিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে 
আসিয়া স্ুপক্ক রম্তা শ্বীয় ইট্দেবীকে নিব্দেন করিয়া 
দিবেন বাসন। করিয়াছিলেন । এদিকে যাধবানন্দ ভাতার 
অস্থপস্থিতিরূপ স্থযোগ পাইয়া অগ্রেই স্বীয় ইষ্টদেব গোঁপাঁল- 
দেবকে পক্করস্তাগুলি নিবেদন করিকসা দ্িতেছেন, এমন সময়ে 
কৃষ্ণনন্দ বাটা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রস্তা দেখিতে 
না পাইয়! ক্রোধে অন্ধ হইয়া এবং উহা মাধবানন্দেরই কার্য 
মনে করিয়া! তাহার প্রাণ সংহারে প্রতিজ্ঞারঢ় হইলেন, 
ও গৃহের ইতস্তত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । অবশেষে 
দেখিলেন যে, গোপালের ঠাকুর গৃহ, ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ 
রহিয়াছে । তখন তিনি কিঞ্চিৎ স্বর্য্য অবলম্বন করিয়া 
গৃহের ভিতরের ব্যাপার দেখিবার জন্ত নিতান্ত' উৎস্থক 
হইলেন । তিনি যাহ! দেখিলেন, তাহাতে তাহার হৃদয় আনন্দে 


আগম বা তজ্জশাত্্র । ১৩৫ 


উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি দ্বারের অস্তরাল দিয়া 
দেখিলেন, যে ভগবতী কালিকাদেবী গোপালকে ক্রোড়ে 
ধারণ করিয়া আপনি রস্ত! ভক্ষণ করিতেছেন ও গোঁপালকে 
খাওয়াইতেছেন। ইহা। দেখিয়! তীহার সমস্ত ক্রোধ দূরীতৃত 
হইল। এবং ভ্রাতাঁকে ধন্য ও আপনাকে কৃতার্ঘশ্নন্য মনে 
করিয়! গুত্যাবৃন্ত হইলেন ! এবং বুঝিলেন যে গোপাল ও 
কালী ভেদ জ্ঞান করা বিডস্বনা মাত্র । 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এই সময়ে দেশ-মধ্যে তন্শান্ত্রের 
আলোচনা প্রবলক্ূপে প্রচলিত হইয়াছিল। কুষ্ণানন্দ 
দেখিলেন ষে তান্বিকগণ তন্গের বিশুদ্ধ মত, হদয়ঙ্গম করিতে 
না! পারিয়া, কেবল তন্ষের দোহাই দিম নিষ্ঠরভা করিতে 
ও মদ্য পাঁনে উন্মন্ত হইতে কুন্তিত* নতেন। তজ্জন্য তিনি 
তন্ত্রশাস্ত্রের সার সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
তিনিই তন্ত্রসার নামক সুবুহত গ্রন্ত সংকলন করেন | এই গর্জে 
তিনি শান্ত ও বৈষ্ণব উভয় মভাবলম্বী্দিগের দেব ও দেবীর 
উপ'সনা ও পুজাপদ্ধতি অতি স্থন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন । 
বিশেষত তত্ত্রমতে স্বার্বক পুজী কিরূপে করিতে হয় তাহাও 
তিনি উত্তমরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। 
বর্তমান সময়ে কার্তিকী অমাবশ্যাঁ় যে শ্তামীপুজা হইয়! 
থাকে, সেই শ্যামামৃপ্তি ও পূজাপদ্ধতি এই আগমবাগীশেরই 
আবিষ্কত। আগমবাগীশের পুর্বে এ পুজা প্রচলিত ছিল 
না। তৎকালে মূর্তি প্রকাশিত না থাকায় পুজাদি সমস্তই 
ঘটে হইপ্নলী থাকিত। এখন মুষ্টি প্রকাশিত হইলেও সেই ঘট 
একেবারে ব্রহিত হইয়া যাঁয় নাই। 'ঘটস্থাপন ব্যাপার 


১৩৬ নবদ্বীপমহিমা | 


অদ্দা পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। কৃফ্ণানন? প্রথমে ঘট স্থাপন 
করিয়াই পূজা! করিতেন। অন্যাপি তাহার বাটীতে এ ঘট 


আছে। তীহার বংশধরেরা অন্যাপি পর ঘট পুজাকরিয় 
আসিতেছেন। খাহাহউক কথিত আছে আগমধাগীশ ভষ্টা- 
চা্য ভগবতী শক্তি দেবীর মৃত্তি নির্মাণ করিয়1 পুজা করিতে 
বাসনা করিলেন । কিন্ত তন্ত্রোক্ত ধাঁনানুসারে 'বলাভিয়” কর 
কিরূপে গঠিত হইবে, এবং ভ্রদ্ধয়ই ব। কি রঙ্গেরপ্িত হইবে, 
ভাহা স্থির করিতে না! পারিয়া চিন্তিত হইলেন। তীহাকে 
এইরূপ চিন্তাযুক্ত দেখিয়া দেবী প্রসন্ন হইয়া এই প্রত্যাদেশ 
দিলেন যে, তুমি কল্য প্রীতে শয্যা হইতে উঠিনা যে মুস্ঠি 
দেখিবে, তাহাতেই আমার বরাভয় কর ও ভ্রদ্ধয়ের বিষয় 
জানিতে পারিবে । পর দিবস কৃষ্ণানন্দ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া 
বেমন বাঁট়ী হইতে বহির্গত হইলেন, অমনি দেখিলেন, ঘে এক 
কুষ্ণবর্ণ গোপরমণী দক্ষিণপদ অগ্রবর্তী করিয়া গৃহের ভিত্তি 
সন্নিকটে দণ্ডায়মাণা হইয়া বামহস্তস্থিত গো-ময়পিও হইতে 
দক্ষিণ হস্তে অল্পাংশ গোঁময় লইয়া ভিত্তি গাত্রে প্রক্ষেপ ক্সি- 
তেছে। পরিশ্রম আধিক্যে তাহার মুখমণ্ডল হইতে ঘর নির্গত 
হওয়ায় এবং উভয় হন্তের পৃষ্ঠদেশ দিয়া ললাটেব ঘর্্ম মোচন 
করায়, ললাটস্থ সিন্দুর বিন্দু দ্বারা ভ্রযুগল লেহিতর্ধপ ধারন 
করিয়াছে। মস্তকের বস্ত্র পতিত ও কেশরাঁশি আলুলাক্সিত হই- 
ঘাছে। এমন সময়ে কষ্ণানন্দ তাহার সম্মুখবর্তী হইলেন। 
গোপরমণী স্বভাব স্থুলভ লঙ্জা বশত দস্তে জিহবা কাঁটিলেন। 
রুষ্ণানন্দ এই মৃত্তি দেখিয়া বরাভয় করাদির বিষয় স্থির 
করিয়া লইলেন। ' এবং তদবধি রাত্রিতে নিত্য এ প্রতিম! 
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নির্বাণ করিয়া! পুজান্তে রাত্রিতেই বিসর্জন দিতেন। এইজন্য 
অশ্মদ্দেশে ঘে সকল কার্ধ্য হঠাৎ হইয়া থাকে তাহাকে “আগষ- 
বাসাশীকা$ বলিয়া থাকে । কৃষ্ণানন্দের এই পূজায় কোন 
বপ বলিদান বা মাদকতার সংশ্রব নাই। আগমবাগীশের 
এই মূর্তি প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই এদেশে "শ্যামা পূজা 
পদ্ধতি প্রকাশিত হইশ্লাছে। অদ্যাপি আগমবাণীশের ব্শী- 
যেবা এমুত্তি পূজী করিয়া আদিতেছেন । এক্ষণে নবদ্বীপের 
মহারাজার ব্যয়ে ১০১২ হাত লঙ্কা এক প্রকাণ্ড শ্যামামৃত্তি 
পূজিত হইয়া থাকে । আগমবাগীশ কক এ মুন্তি ও পূজা পদ্ধতি 
প্রকাশিত বলিয়া এ দুদ্তি আগমেশ্বরী, নাষে খ্যাত । কুষ্গননদ 
ভ্রীতন্ববোপিণী নামে আর একপানি তন্ববিষন্নক গ্রন্থ গ্রণয়ন 
করেন । 

কুষ্ণানন্দের বংশধরের। “আগমবাগীশ? ভ্টাচা্য খলিল 
বিধ্যাত। তাহার পুত্রের নাম হরিনাগ। হরিনাধের ডুই 
পুত্র, জোষ্ঠ গোপাল ও কনিষ্ঠ মধুহ্দন। গোপালের বংশ- 
ধরেরা ন্বদ্বীপে কুদি করিতেছেন। গোপালও তন্্শাঙ্্ে 
একজন অদ্বিতীর পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনিও 
পিতামহের গ্ভায় “তন্ত্রদীপিকা” নামে এক স্ুবিষ্তীর্ণ তঙ্ধ্- 
বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গোপাল এ গ্রন্থে এইকপ 
আত্ম পরিচয় দিয়াছেন । 

আগমবাগীশ পৌব্রেণ, হরিনাথন্ত সুন্না | 
শ্গোপালেন বিজ্ঞেন কৃতেষং ত্রদীপিকা ॥ 

আগগ্ঘবাগীশের দ্বিতীক্র পুত্র মধুহ্দনের বংশধবেরা এক্ষণে 

হরিপুর গ্রামে বাস করিতেছেন | মধুস্থদনের বংশে 


ও 


রামতোষণ নামে একজন জগ্মগৃহণ করেন। তিনি “প্রাণ 
তোষিনী” নামে একখানি গ্রশ্থ রচনা করিয়া বংশের গৌরব 
রক্ষা করিক্সাছেন। এই গ্রন্থও তন্ত্রসকলের সারসংগ্রহ 
মাত্র। ১৭৪৩ শকে বা ১৮২১ খৃষ্ীয় অর্ধ এই গ্রন্থ সংগৃহীত 
হয়। এক্ষণে আগমবাগীশের বংশীয়েরা নবদ্বীপ ও অন্যান্য 
স্থানে বর্তমান আছেন । 
মাধবানন্দ-_ইনি গোপালের উপাঁসক ছিলেন । কোন 

সময়ে এইবংশীয় কোন ব্যক্তি রাধাবল্লভ নামে এক বিগ্রহ মুষ্থি 
প্রতিষ্ঠিত করায় মাধবানন্দের বংশধরের! “রাধাবন্তুভভভক্ট1চাধ(?, 
বলিয়! বিখ্যাত হইয়াঁছেন। অদ্যাবধি মাধবানন্দের বংশধরের; 
নবদ্ধীপে বাস করিতেছেন। ন্থপ্রসিদ্ধ পর্ডিত অজিতনাথ 
্তায়রত্ব এই মাধবাননে বংশসম্তত। 

জগদ্ধাত্রী- মহারাজ গিরিশচন্দ্রের পূর্বে অস্মকেশে 
 জগস্ধাত্্রী পুজা প্রচলিত ছিল লা। উক্ত মহারীজের ঘর 
তত্ত্ব হইতে এ মুস্তি প্রকীশিত হয়। শাস্তিপুরের নিকট- 
বর্তী ব্রহ্মশাঁসন গ্রাম নিবাসী চক্দরচুড় স্ভায়পধ্চানন নামক 
জনৈক ভন্্রশান্্ বিশারদ পণ্ডিত কর্তৃক এ মুত্তি আবিস্কৃত 
হয়। পরে নবদ্ীপের পণ্ডিতগণের অন্থমোদিত হইলে এ মুষ্ঠির 
পূজা হইতৈ আরম্ত হয । কৃষ্ণনগরে প্রায় ঘরে ঘরে এ মুক্তি 
পূজিত হইয়া থাকে । 

কৃষ্ণমীতা_ইহাও এক তান্ত্রিকমৃত্তি। নবদ্ীপের 
স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত নন্দকুমারবিদ্যাভৃষণকর্তৃক ১২৪৩ সালে এই 
মৃত্তি প্রকাশিত হয়। এবং তদবধি রাস-পুর্ণিমার দিবস 
বারইয়ারি পুজায় এ মুক্তি পূজিত হইয়া আসিতেছে। দশস্ুজা 


আগম বা ততন্ত্রশান্ত্র। ১৩৪ 


শ্যামবর্ণ ভগবতী শ্রীক্কঞ্ণকে জ্রোড়ে ধারণ পুর্বক শিবোপরি 
দণ্ডাপ়মান। | চতুর্দিকে গোঁপ-বালক সকল ক্রিড়ায়মান দেখিলে 
মনুষ্য মাত্রেরই মন মোহিত হইয়া! যায়। এক্ষণে নবন্থীপে 
নন্দ বিদ্যাভূষণের বংশাবলীবর্তমান বহিয়াছেন। 

নবদ্বীপের এ মূর্তি দেখিয়! কলিকাত! বড়বাজারের 
হরিসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় উহার পট 
প্রস্তত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন । ছঃখের বিষয় তিনি আপ- 
নাঁকে এ মৃণ্ডির প্রকাঁশক বলিয়া পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হন নাই । 

মহাঁর'জ গিরিশচন্দ্র যৌবন কালে পরম ধার্টিক ছিলেন । 
তিনি কর্ধচারীগণ্রে উপর সমস্ত কার্য্যের ভীঁবার্পণ কিয়া. 
নবদ্ীগে গঙ্গাতীরে কুটিরে থাকিয়া অনেক পুরশ্চরণ করেন। 
সাহার সমস্ষে কেবল ই সকল তাপ্তিক মূর্তি প্রকাশিত হয় 
এমন নহে, তিনি নবদ্বীপে ছুই প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করিয়। 
১২৩২ সালে তাঁহার একটীতে 'ভবতাঁবিণী” নামে দেবী ও 
অপরটাতে “ভবতারণ' নামে শিব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, 
তাহাদের সেবার নিমিত্ত অনেক নিক্ষর তৃমি নির্ধীরিত 
করিয়া দেন। ইহার সময় হইতেই কৃষ্ণনগরের রাজবংশের 
অবনতির সুত্রপাত হয়, এবং বাঁজস্ব বাকির দায়ে অনেক 
জমিদারী নিলাম হইয়া যায়। 


১৪০ নবন্ধীপমহিমা | 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


স্ীপ্রীচেতন্যদেব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম | 


্রীচৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে বহুতর গ্রন্থ বিদ্যমান 
আছে। সুতরাং ইহাতে তাহার জীবনের বিস্তীর্ণ বিবরণ 
লিখিত হইল না 
পূর্বে উত্তিথিত হইয়াছে যে খুষ্ী় ত্রয়োদশ শতাঁদীর পূর্ন 
হইতে বঙ্গদেশে তন্ত্রের মত প্রচারিত হয় । তান্বিক আঁচাবে 
বঙ্গবাসীগণ পণ্ড হনন, সৌমরস পান, ইত্যাদি কার্ষ্যে রত 
হইয়া নিষ্ঠরের একশের- হইয়া উঠেন। বঙ্গবাসীর মধ 
এইক্নুপ নীরস ভক্তিহীন ক্রিয়াঁকাঁগড দেখিয়া ছই একজনের মনে 
বৈষ্ণব ধর্ম্দের মত অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেম-ভক্তি, জীবে-দয়া সঙ্গ 
রূংপ উদ্দিত হয়। বিদ্যাঁপতি, চণ্ডিদাঁস প্রভৃতি কবিগণ এ মতের 
পক্ষপাতী হইয়া প্রেমভক্তিপরিপৃর্ণ অনেক কবিতা রচনা 
করেন । এবং বঙ্গদেশের নানা স্থানের লোকের মনে 
প্রেমতক্তির উদয় হইতে আঁরস্ত হয়। খুষ্টীয় ষোঁড় 
শতাবীর প্রথমভাগে শ্রীহট্টে চন্দ্রশেখরাদি, চট্টগ্রামে 
পুর্তরিকবিদ্যানিধি, বাঢরদেশে নিত্যানন্দ, এবং বুঢ়নে যবন- 
হরিদাস ও শাস্তিপুরে অছৈতআচার্ধ্য ও নবদ্বীপে জগন্নাথ 
মিশ্র প্রসৃতি বৈষ্ণবগণ জন্মপরিগ্রহ করিয়া বঙ্গভূমির নানা 
স্থান বিশেষত নবদ্বীপ ও শাস্তিপুর আলোকিত করিদ্লাছিলেন । 
ইত্িহাস পধ্যালোচনা করিলে দেখা যায, যখন কোন 


প্রী্ীচৈতন্যদেব ও বৈষণবধর্্ম। ৯৪১ 


নৃতন মত প্রচারিত হয়, প্রায়ই তাহার বহু পূর্বে তৎ তৎ 
দেশে তাহার হুত্রপাত হইয়া থাকে। মহাত্মা বীণ্ডর পুর্বে 
যোহন প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকগণ, মার্টিন লুথরের পূর্বে 
উইক্লিফ, এবং পার্কারের পূর্বে রামমোহন বায় প্রত্থৃতি 
ধর্মসংঙ্কারকগণ, তেমনি চৈতন্থের পুর্বে অদ্বৈতআচার্ষ্য প্রস্তুতি 
বৈষ্ণবগণর জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমগুলকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন । 
কেবল যে ধর্ম সম্বদ্ধেই এইরূপ দেখা যাঁয় তাহা নহে; বিজ্ঞান 
নপ্বদ্ধেও ঠিক এইরূপ দেখা! যার। কোপর্নিকসের বছ পূর্ষে 
এনাক্সিমেওর ও পিথাঁগোরস এবং নিউটনের পুর্ধে গালিলীয় 
প্রভৃতি জগ্রন্মহণ করিয়া পরবর্তীদিগের মত স্ুপরিষ্কৃত করিয়। 
দিয়াছেন! বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্েও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছিল। 
কিন্তু তন্ত্রের প্রভাবে এতদিন উক্ত মত শ্লান হইয়াছিল। 
পরিশেষে বৈষ্ণবধর্ম্ের বিশুদ্ধমত পরিক্ষ,ট হইবার শুভ 
সময় উপস্থিত হইল । যে মহাঁয্সাঁ বৈষ্ণব ধর্দের বিশুদ্ধ মত 
স্ুপ্রচারিত করেন তাহার নাম শ্ীঞ্রীচেতন্য দেব। 

যে সময়ে রধুনাথশিরোমণি স্বীয় অসাধারণ তর্কশক্তি 
বলে মিথিলার গর্ব খর্ব করি ন্যায় বিষয়ে নবহ্ধীপের 
প্রাধান্ত স্থাপন করিতেছিলেন; যে সময়ে ইউরো পখস্ডে 
মহাত্মা লুখব, যুক্তি ও বুদ্ধিবলে খুষ্ট ধর সংস্কারে প্রবুত্ত হইস্কা 
পোপের সিংহাসন কম্পমান ও তথাধার সমস্ত লোকের জ্ঞান- 
চক্ষু উন্মিলিত করিয়া প্রটেষ্টাণ্ট ধর্শসম্প্রদাঁয় সংস্কাপন করি- 
তেছিলেন, সেই সময়ে চৈন্তগ্ঘ দেবও নবন্বীপে অবতীর্ঘ হইয়া 
সন[তন্দ সত্য ধর্দ প্রচারে তৎপর ছিলেন। 

১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খৃষ্টীয় অক্ষে ফান্তুন মাসের পূর্ণিমা 
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তিথিতে চৈতন্তদেব নবদ্ীপে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার 
পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র । পুরন্দর তাহার আর এক 
উপাধি ছিল। জগন্নাথ বৈদিক শ্রেণীর ত্রাঁ্ষণ ছিলেন। 
তিনি বিদ্যা শিক্ষার্থে বা গঙ্গা স্গানার্থেই নবদ্বীপে আগমন 
করেন। এবং নবদ্বীপ নিবাসী নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্া 
শচীদেবীর পাঁণিগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন । 
এই শচীর গর্ভে চৈতন্ঠের জন্ম হয়। কথিত আছে চৈতন্য 
দেব ত্রয়োদশ মাস গর্ভবাস করেন। জগন্নাথ মিশ্র অতি 
শান্ত প্রকৃতি ও পরম ধান্দিক ছিলেন। দেবার্চনা তপ 
জপার্দি এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঁঠেই সমস্ত সময় অতিবাহিত 
করিতেন শচীদেবীও পরম ধার্শিকা ও পতিপরায়ণ! 
ছিলেন ৷ 

এই শড়ীর গর্ভে জগন্নাথের একে একে আটটা কন্ঠ! 
গতাস্থব হইলে, সৌভাগ্য ক্রমে একটা পুত্র জন্মে। এ পুত্রের 
নাঁম বিশ্বর্ূপরাখেন। বিশ্বরূপ বয্ষোবৃদ্ধি সহকারে উত্তম 
লেখাপড়া পিখিলেন । তিনি প্রায় যৌবন সীমায় পদার্পণ 
করিয়াছেন, এমন সময়ে চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করিলেন । 

চৈতন্ের জ নুগ্রহণ কালে চন্ত্রগ্রংণ হইয়াছিল স্থৃতরাং 
ভারতের চিরপ্র চলিত প্রথানুসারে সর্ধসাধারণে নানা 
প্রকার দান ধশ্দে রত ছিলেন। যদিও এসকল অন্য কারনে 
হইয়াছিল তথাপি অনেকে বিশ্বাস হইল, এরূপ শুভ সময়ে 
ধাহার জন্ম হইয়াছে, তিনি অবশ্যই কোন-মহাপুরুষ হইবেন । 
কালে হয়ত ইহাঁও চৈতন্যদেবকে বিশেষরূপে উৎসাহিত 
করিয়াছিল 


প্রীপ্ীচৈতন্যদেষ ও বৈষ্বধর্ । ১৪৩ 


চৈতন্য ভূমিষ্ঠ হইলেই অই্বৈত আচার্য্য প্রস্ৃতি বৈষ্ণবগণ, 
দেশীয় প্রথান্থসারে সিন্দুর ও হরিদ্রা প্রস্ৃতি স্তিকাগারে 
প্রেরণ করেন। অদ্বৈতৈর সহ্ধর্শিণী সীতাদেবী শিশুর 
নাম “নিমাই” রাখেন। ভাকিণীর, শাখিণীর হস্ত হইতে 
কোন ভয় না থাকে এই জন্য শিশুয় প্রাণরক্ষার্৫থে এইরূপ 
নাম রাঁথধ হইয়াছিল। অদ্যাপি অন্মদ্দেশে মুতবৎসার সম্তান 
হইলে এরূপ নাম রাখ! হয়। নামকরণ কালে তাহার নাম 
বিশ্বস্তর রাখ! হয়। 
এই স্থানে অছৈতের পরিচয় দেওয়া! আবশ্যক | অদ্বৈত 
আচার্যের নিবাস শান্তিপুর । ইহার প্রকৃত নাম কমলাক্ষ। 
তাহার শিষাগণ তাহাঁকে ঈশ্বর হইতে অভেদে পৃজী ও ভক্কি 


করিত, এইজগ্ভ তাহার নাম অদ্বৈত হয়। অধ্যাপনা 
উপলক্ষে তিনি নবদ্বীপে বাস করেন । ইনি মাঁধবাচাধ্য 
মঠের সন্যাসী মাধবেন্্র পুরীর নিকট দীক্ষিত হন। তদবধি 
তিনি বৈষ্ণবধন্্ম গ্রহণ ও ভক্তি মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া 
আসিতেছিলেন। তিনি চারিদিকে ভক্তিহীন ক্রিয়াক 13 
দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন অধন্দ্দ বিনাশ হেতু ভগবান 
শীঘ্রই অবতীর্ণ হইবেন । 

কথিত আছে একদ। অছ্ৈত আচার্ধ্য শাস্তিপুরের ঘাঁটে, 
গঙ্গান্নান করিতেছিলেন। তিনি দেখিশেদ, একটা তুলসী- 
পত্র স্রোতের প্রতিকুলে ভাসিয়া যাইতেছে । তিনি এই 
আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া, উক্ততুলসীপত্রের অনুসরণ করিলেন | 
উক্ত তুলসীপত্র ক্রমে উত্তরাভিযুখে নবন্বীপের স্নানায়মানা 
শল্পীদেবীর গর্ভস্পর্শ করে। শচীদেবাঁ তৎকাঁলে গর্ভবতী 


১৪৪ নবন্বীপমহইিমা 


ছিলেন। এতদদর্শনে অছৈত আঁচীর্ধ্য শীর গর্ভে ভগবানের 
আবির্ভাব হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।। এবং তজ্জন্যই 
চৈতন্তদেবের জন্মকালে শ্বীয়-পত়্ী সীতাদেবীকে স্ৃতিকাগারে 
প্রেরণ করেন । 

শৈশব-কাঁল হইতেই চৈতন্যদেবের তীক্ষধীর নানা! প্রকার 
পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন নিমাই ক্রীড়া" করিতে 
করিতে মাটী খাইতেছিলেন। শচীদেবী পুত্রকে মাটী 
খাইতে দেখিয়া তিরস্কার করিলে, নিমাই উত্তর করিলেন, 
মা আমায় তিরস্কার করেন কেন? সকলি মৃত্তিকার বিকার 
মাত্র, সর্বোত্কষ্ট সুমিষ্ট ড্রব্যও এই মুত্তিকাহইতে উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । তখন শচী কহিলেন, বৎস মাটী খাইলে পীড়া 
হয়, কিন্তু যাঁটার বিকার মিষ্টান্নাদি খাইলে গীড়া হয় না। 
তখন চৈতন্য কহিলেন, আমি আপনার স্তন্ত পান করিব । 

নিমাই বাল্যকীলে কিছু দুরন্ত ছিলেন | একদিন 
তাহার মাতা তীহাঁর ছুবৃত্তত নিবন্ধন অসন্তুষ্ট হইয়া 
তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, নিমাই পলাইয়! 
আন্তাকুড়ে গিয়া দাড়াইলেন। তিনি জানিতেন যে ম। 
কখনই এই স্থানে আসিতে পারিবেন না। ধাহাহউক শচী 
পুত্রকে গ্নান করিয়া আদিতে কহিলেন, তখন নিমাই 
কহিলেন, ম! এই আম্তাকুড় অপবিত্র নহে। পরস্ত মনুষ্য 
যাহাতে অপবিত্র হয় তাহ! মনুষ্য হৃদয়েতেই আছে। 

কিছু দিন পরে জগন্নাথ পুত্রকে পাঠশালায় দিলেন । 
ভিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন । : অল্প দিনের পধ্খ্যিই পাঠ- 
শালার পাঠ শেষ করিয়া সংস্কৃত পড়িতে আরস্ত করিলেদ। 


জ্রীতীচৈতন্যদের ও বৈষ্ঞবধর্্ম | ১৪৫ 


এই সময়ে 'বিশ্বরূপ প্রায় যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ 
ডইয়াছেন। নানাশাস্ত্রে তাহার বিশেষ জ্ঞানলাভ হইবাঁছে.। 
তিনি অ্বৈত আচার্ষ্যের টোলে প্রবিই্ হইয়া! গীতা ভাঁগবতাদি 
ক্তিশান্ত্র অধায়ন করিতেছেন । জগরাথ মিশ্র পুত্রের 
বিবাহ কাল উপস্থিত দেখিয়া, তাহার বিবাহ দিবার জঙ্য 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই বিশ্বর্নপ 
সারের প্রতি বীতরাগ ছিলেন। এক্ষণে এই বিবাহের 
প্রস্তাব শুনিয়া রাতরিযোগে গৃহপরিভ্যাগ করিয়া সন্্যাসীশ্রম 
গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধ পিতামাতা পুত্রবিরহে অকুল 
শোকসাগরে নিম্গ্র হইলেন। কিন্তু চৈতন্তের মুখচক্ 
দেখিয়া তাহারা বিশ্বরূপের কথা কিয়দংশে ভুলিয়াছিলেন। 
এই সময় হইতে নিমাইয়ের মে কিছু চাঞ্চল্য ছিল, তাহা 
একেবারে তিরোহিত হইল তিনি ধীর ও শাপ্তভাবে 
পিতা মাতার সেবা শুশ্বষ| করিতে লাগিলেন। তাহার 
সেবার্গুণে তাহার! বিশ্বরূপের কথ। ভুলিয়া, গেলেন । 
নিমাই গঞঙ্গাদাসপণ্ডিতের টোঁলে ব্যাকরণ পড়িতে 
আরম্ত করিলেন। তাঁহার বুদ্ধি ও স্মরণ শক্তি এত অধিক 
ছিল যে, তিনি একবাপ্ন পড়িলেই সুত্র সকল কঠস্থ করিতে 
পারিতেন। একবার ব্যাখ্যা শুনিলে আর ভুলিতেন লা। 
অল্পকাল মধোই তাহার সুখ্যাতি চ'রি দ্রিকে পরিব্যাপ্ত 
হইল। জনক-জননী পুত্রের বিদ্যানুরাগের কথা শুনিয়' 
যার-পরনাই আহলাদিত হইতে লাগিলেন । 
এইস্সময়ে তাহার পি বিয়োগ হয়। তখন তাহার 
বয় ১১1১২ বংদর হুইবে। পিতৃ * বয়োগে চৈতন্তদেৰ 


৮৩ 


১৪৬  মবস্বীপমহিমা। | 


মহাছুঃখে পড়িলেন ৷ ছঃখে পড়িলেন বটে কিন্তু বিদ্যাভ্যাসে 
অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন । এবং দিবা রাত্রি পরিশ্রম 
করিয়! অচিরে গঙ্জাদাসের টোলে প্রধান ছাত্র হইয়! 
উঠিলেন। তদনস্তর তিনি বাস্থদেব সার্ধভৌমের নিকট 
ক্টারশাস্্র অধ্যয়ন করেন । 

চৈতন্তদেৰ অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন ৷ তাহার গৌরবর্ণ 
কমনীয় কান্তি, মনোহর মুখচ্ছবি, এবং মোহিনী-শক্তি-পুর্ণ 
আয়ত-লোচনন্বয় দেখিলে লোৌকমাত্রেরই মনোমোহিত হইত। 
আবার এই সময়ে যৌবন সীমায় পদার্পণ করায় তাহার, 
লৌন্দর্ধ্য যেন একেবাঁরে উদ্বেল হইয়া উঠিল। শচীদেবী 
পুত্রের বিবাহ কাল উপস্থিত দেখিয়া তাহার বিবাহের জন্য 
ব্যস্ত হইলেন। তীহাঁস ভয়, পাছে নিমাই বিশ্বরূপের সভায় 
সন্স্যাসাশ্রম গ্রহণ করে। নিমাই মাতার অভিপ্রায় বুঝিয়া 
বিবাহে সম্মতি দিলেন। নিমাই পিতার মৃত্া্ব ২১ বৎসর 
পরেই নবদ্বীপ নিবাসী বল্লভাচার্যের কন্তা লঙ্টদেকবীর পাণি- 
গ্রহণ করিলেন । 

এই বিবাহের পরেই নিমাই মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ভীমণ্ডপে 
চতুম্পাঁঠী করিয়া অধ্যাপনা য় প্রবৃত্ত হইলেন। অল্প দিনের 
মধ্যেই তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইল। 
গ্লই সময়ে এক জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নানাদেশের পাশ্ডিত- 
বর্গকে বিচারে পরাস্ত করিয়া নবদ্ধীপে আসিয়া উপস্থিত 
হন। যখন নিমাই সশিষ্য গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাহ্িক করিতে 
ছিলেন, তখন তথায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়€" নিমাই 
গ্বাহার নাম ও বিদ্টাবত্ার কথ পূর্বেই গুনিয়াছিলেন। 


দ্রীপ্রীচেতন্যদের ও বৈষ্ঞবধর্দ। ১৪৭ 


এক্ষণে দিখ্িজয়ীকে গঙ্গার একটী স্তব আবৃত্তি করিতে 
বলিলেন। দিগ্বিজয়ী নিজকৃত গঙ্গায় ত্যব পাঠ করিয়া 
তাহার ব্যাখ্যা করিলে পর, নিমাই তাহার ব্যাখ্যায় নাঁন। 
প্রকার দোষারোপ করিলেন । দিগ্বিজয়ী, তৎসমুদয় খণ্ডন 
করিতে পারিলেন না । দিগ্বিজয়ী বালকের নিকট এইরূপে 
পরাজিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎফাঁলে 
বিচারে পরাজিত ব্যক্তির দ্রব্য সামগ্রী কাঁড়িয়া লওয়া বীতি 
ছিল। কিস্ত নিমাই তাহা না লইয়াই তীহাঁকে বিদায় 
দিলেন । 

নিমাই এতাদৃশ পণ্ডিত হইয়াও আপন বিদ্যার গৌরব 
করিতেন না। কথিত আছে যে ন্তায়পর্শনে নবদ্বীপ ভারত- 
বর্ষের মধ্যে সর্ধা গ্রগণ্য নিমাই সেই ন্যক্যসন্বস্থীয় গৌতমশাস্ত্রের 
টাকা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের অসাধারণ ওঁদার্ধা 
বশত এর গ্রন্থ নষ্ট হয়। তিনি এক ব্রা্ষণের সহিত এক দিন 
এ পুস্তক হগ্তে গঙ্গ। পার হইতেছিলেন। এর ব্রাঙ্গণও অনেক 
দিন হইতে স্তায়-শাস্ত্রের একথানি টীকা প্রস্তত করিবাছি- 
লেন। ব্রাঙ্গণ দেখিলেন, যে নিমাইয়ের টীকা প্রচলিত 
হইলে তাহার টাকার কেহই আদর করিবে না। ওজ্বন্য 
তিনি নিমাইন্নের সাহয্য প্রার্থনা করিলেন। নিমাই তাহার 
মনোগত ভাব. বুঝিতে পারিয়া .স্বক্কৃত চীকাখানি নদীগর্ডে 
নিঃক্ষেপ করিলেন। এরপ নিঃস্বার্থতার দৃষ্টাস্ত পৃথিবীতে 
অতিবিরল | 

এইস্পময়ে নিমাই ভ্তামার্জনে অধিকতর অন্ুরক্ত 
ছিজেন। বৈষ্ছবগণ জগন্নাথ মিশ্রের বংশে ভক্তি-বিরহিত 


১৪৮ নবদ্বীপমহিমা 1 


পত্তিতের আঁবি9ভাঁব দেখিয়া ধারপরনই ছুঃখিত হইলেন । 
পরিশেষে এমন এফ ঘটনা উপস্থিত হইল, যে তিনি অআর্ঁর 
ধর্পের দ্রিকে মন না দিয়! থাকিতে পারিলেন না । বাস্তবিক 
সময়ে সময়ে এমন ঘটনা! উপস্থিত হয় যে, রাঁশি বাশি, গ্রন্থ 
পাঠে ও সহজ সহল্র উপদেশে যাহা! না হয়, এরন্ধপ ঘটনায় 
তদপেক্ষা অধিকতর ফল দর্শিয়া থাকে । 

. এক দিল নিমাই সশিষ্য রাঁজপথে যাইতে ছিলেন৷ সেই 
সময়ে মুকুন্দ দৃত্তও গঙ্গাঙ্গানে যাইতেছিলেন। মুকুন্দ দত্তের 
আদি নিবাস শ্রীহউ। ইনি চৈতন্ের সহাধ্যায়ী ছিলেন।, 
কিন্তু এক্ষণে তিনি বিশুদ্ধ হরিভক্তি পরাণ হুইয়াছিলেন 
ও হবি গুণগানেই সময় অতিবাহিত করিতেন : মুকুন্দ 
নিমাইকে অবৈষ্ণব বলিতা জানিতেন স্বতরাং তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে, সম্ভাষণ করিতে হইবে এই ভয়ে হঠাৎ অন্ঠ 
পথে বলিয়া গেলেন। নিমাই ইহা বুঝিতে পারিলেন । 
তখন তিনি বলিলেন যে, আমিএমন বৈষ্ণব হইব্‌ যে যাহারা 
আমাকে দেখিয়া! পলায়ন করে তাহারাও আমার গুণকীর্তন 
করিবে, । 

নিমাই প্রথম হইতেই ্রমস্তাগবত পাঠে অবুরক্ত 
ছিলেন। তাহাতেই তাহার মন বৈষ্ণবধর্শে আস্থাযুক্ত 
হয়। এক্ষণে এই ঘটনায় তিনি বৈষ্ঞব ধর্্াচরণে শুবৃত্ত 
হইলেন | 

এই সময়ে ঈশ্বরপুরী নামক এক জন পরমভাগবত 
নবদ্বীপে আগমন করেন। তিনি শ্রীবাসের গৃহে “অবস্থিতি 
করিতেন। শ্ীবাপের আদি নিবাস ্রহট্ট ছিল। শ্রবাচসরা 
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চারি ভাই। ইহারা ও বিদ্যাশিক্ষার অন্ত নবত্বীপে আগসন 
করেন। নবদ্বীপেই এক বাটী করিয়! বাস করেন । শ্বাস 
পরম বৈষুব ছিলেন । তিনি আপন বাটাতে থাকিয়া উচ্চ- 
স্বরে হরিনাম করিতেন ও গ্োকের ষহিত ; ধর্মমসন্বন্ধে 
নানা তর্ক বিতর্ক করিতেন । তজ্জন্য অনেকে তাহার উপর 
বিরক্ত ছির্লোন। ও তাহার প্রতি অত্যাঁচারও করিতেন ।. 
ধাহাহউক ঈশ্বরপুরীর সহিত এই স্থানে নিমাইয়ের বিশেষ 
পরিচয় হইল । এবং তৎস্থত্রে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণের সহিত 
নিমাইয়ের বিশেষ সম্প্রীতি হইয়াছিল । 

নিমাই উনিশ বৎসর বয়সে পূর্বঙ্গে যাত্রা করেন। 
তিনি শ্রীহট, চট্টোগ্রাম প্রভৃতি নানাস্থান পরিদশন করিয়া 
পল্লানদীতীরে কিছু দিন অবস্থিতি করেন। এই স্থানে, 
নহুতর লোক তাহাকে দর্শনার্থে সমাগত হইয়।ছিল ও অনেকে 
তাহার ছাত্র হইয়াছিল। এইরূপে পূর্বাঞ্চল ভ্রমণকরিয়! 
তিনি স্বদেশে প্রত্যাবুন্ত হইলেন। তাহার পৃর্বঙ্গে অবস্থান 
কালে তদীয় সহধন্দিপী লক্মীদেবী বিরহ-রূপ সর্পদংশনে 
মৃত্যুমুখে পতিত হন । 

নিমাই গহে আসিয়া মাঁতাকে প্রশাঁঘ .করিলেন। 
আহারান্তে মাতাকে দুঃখিত দেখিয়া, তাহার কারথ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। মা কোন উত্তর না কলিয়া কেবল ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন । অনন্তর নিমাই স্বীয়পত্রী লক্মীদেরীর প্রাণ 
বিয়োগ গুনিয়া শোকে কিছংক্ষণ স্তস্তিত হইয়া রহিলেন 
পরে াএমবপ্থন করিয়া কহিলেন - 

প্ক্স্য কে পতি পুর্ণ মোহএবছি ক্রেবল মিতি 
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এই বলিয়া! তান মাতাকে নানা মতে বুঝাইয়া সাস্বনা 
করিলেন । 
এই সময় হইতেই লিমাইয়ের ধর্ীস্থরাগ প্রবল হইতে 
লাগিল) তিনি ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার সময়ে ধর্মমশিক্ষা 
দিতে লাগিলেন । সন্ধ্যা, আহ্ছিক, পুক্তা এবং তিলকধারণ 
আদি ত্রাক্গপের অবশ্ঠকর্তব্য কাধ্য সফল উপদেশ দিতে 
াগিলেন। অধাঁপনাতেও তাহার বিশেষ মনোধষোগ ছিল। 
এদিকে শচীদেবী পুত্রেরপুনর্বারবিবাহ দিবার জন্য বড়ই ব্যন্ত 
হইলেন । নিমাই অল্পদিনের মধ্যেই রাজপণ্তিত সন্গাতনমিশ্রের 
কন্তা বিঞ্ুপ্রিক্বা দেবীর সহিত পুনরায় পরিণক্ম পাশে 'আবন্ধ 
হইলেন । নবদীপ নিবাসী বুদ্ধিমন্ত খা নামক জনৈক কায়স্থ 
বংশোপ্তব, ধনাঢ্য বানি, তাহার এই বিবাহের, সমস্ত ব্য 
ভার বহন করেন। 
দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রীয় এক বৎসর পরে অর্থাৎ একুশ 
বৎসর বক্সে নিমাই পিতৃ খণ পরিশোধের জন্য গয়া যাত্র! 
করেন। এই স্থানে পুর্বপরিচিত ঈশ্বরপুরীর সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হয় । তিনি উক্ত পুরীর নিকট দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিয়া 
কষ্ণপ্রেমসাগররে ভাসমান হইলেন । এই সময় হইতেই ভীহার 
জীবন নববেশ ধারণ করিল। যে তক্তিতে সমস্ত ভারত 
বিমোহিত হইয়াছিল, সেইভক্তির বীজ এইসময় হইতে অস্কুরিত 
হইতে আরম্ভ হইল। 
গয্া তীর্থ হইতে নিমাই গৃহ প্রত্যাগমনের পর অধ্যাপন' 
পরিত্যাগ করিলেন। সর্বদাই হরিসম্কীর্ভন ও হরিনামা- 
মৃত পানে কাঁলযাপ্ন করিতে লাগিলেন। তাহার শিষযাগণ 
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পাঠজিজ্ঞাসা করিলে তৎ সমুদয় হরি পক্ষেই ধ্যাখ্যা করিতে 
লাগিলেন। দেখিয়া শুনিয়া ছাত্রগণ অন্য চতুস্পাঁটীতে 
চলিয়া গেল। অচিরে এই সংবাদ নবহীপন্থ ভক্তমণ্ডলির 
মধ্যে প্রচার হইয়া গেল। এই শুভ সংবাদ শ্রধণে ভীহাঙগের 
আনন্দের সীমা রহিল না। 

এই,সময়ে হইতে তিনি শ্রীবাসের গৃছে হরিসভা করিতে 
লাগিলেন! সমন্ত দিন বাতি হরিগুপকখন ও হরিসংকীর্তমেই 
অতিবাহিত হইতে লাগিল। নবত্বীপবাসী শাক্তগশ 
বহির্দেশ হইতে নানা প্রকার অত্যাচার ও চিৎকার 
করিয়া তাহাদের সভার বিদ্ব জন্মমাইতে লাগিল। এই সময়ে 
অবধৃত নিত্যানদ আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । বীরদুমের 
অন্তর্গত সাইথিয়ার নিকটবর্তী এক্চাকা গ্রাম নিতাইএর 
জন্মভূমি । তাহার পিতার লাম হাড়োওঝা, মাতার দাম 
'পঞ্লাবতী। হাড়ওঝা রাঁদীশ্রেণীয় ব্রাহ্গণ ছিলেন। এই 
ত্রাহ্গণদম্পতি পরম ধার্মিক ছিলেন। এক দিন এক 
সন্যাী, অতিথি হইয়া তাহাদের নিকট নিত্যানদ্দকে 
ভিক্ষা প্রীর্থনা করিলেন। জন্কজননী অতিথির অবমাননা 
করা অধন্দ বিবেচনায়, অতিথির হন্তে আপন প্রিয় পুত্রকে. 
সমর্পন করিলেন। পাঠকগণ চারি শত্ত বৎসর পূর্বে হিন্গু- 
ধর্ে বঙ্গবাসীর কিরূপ বিশ্বাস ছিল দেখুল। তাহারা! ধর্ের 
অনুরোধে পুররকেও বিসর্জন দিতে কুষ্টিত হইতেন না। এদিকে 
বালক ন্ত্যানন্দ সন্নযাীর সহিত নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া 
কিছুদিনশথুরা় অবস্থান করেন, নিতাই তথায় চৈতন্যেকর 
তক্তির কথা শুনিয়া নবদ্বীপে আসিঙ্গা উপস্থিত হন। 
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নিত্যানন্দের সঙ্গমে নিমাইয়ের হরিমন্্ীর্তন চতুগডণে বর্ধিত 
হইল। পথে পথে কার্ডনের দল লইন্গা খর্মোপদেশ দিতে 
লাগিলেন । অনেকেই চৈতন্যের . মতাঁবলম্বী হইল 
বিরোধী:পক্ষেরা কহিতে লাগিলেন, . “হিন্দুধর্টের লোপের 
জন্তই কীর্তনের সৃষ্টি হইয়াছে মনষ! ব। চণ্তীরই কীর্তন হই! 
থাকে, কৃষ্ণের আবার কীর্তন হয় ইহা কখন শুন! যাষ নাই। 
অতএব এক্সপ নূতনবিধ কীর্তন যে হিন্দু ধর্মের উচ্ছেদের 
জন্যই প্রচারিত হইয়াছে সন্দেহ নাই”। ইহাতে জান। 
যাইতেছে, চৈতন্যের সময় হইতে হরিসক্কীর্তনের ্যই হইনাছে। 
জগাঁই ও মাধাই-__-এই সময়ে নবন্ীপে শক্তি উপাসনা 
অতিশয় প্রবল ছিল। নবদ্ীপের প্রায় সমস্ত ব্রাঙ্মণপত্তিতই 
শাক্ত ছিলেন । ইহাদের «মধ্যে জগাই ও মাধাই নামক হুই 
ভ্রাতা ঘোরতর শাক্ত ছিলেন। জগাইওমাঁধাই বাল্যকাল হইতে 
সরাশক্ত হওয়ায় যারপরনাই কুক্রিয়াশালী হইয়াছিলেন | 
নবদ্ধীপন্থ প্রায় সমস্ত লোকই ইহাদের অত্যাচারে পীড়িত ও 
ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। জগাই ও মাধাই, নিমাইয়ের হরিসং- 
কীর্থনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। এবং কোনরূপে উহার 
বি্পক্ষতাঁচরণ করিতে পারিলে অপরিসীম আনন্দ অনুভব 
করিতেন। একদিন লিত্যানন্দ ভক্তগণ লমভিব্যাহারে নব- 
দ্বীপের বাজার দিয়া হরিসংকীর্তন করিতে করিতে যাইভে- 
সছ্থিলেন। এ দিবস জগাই ও মাধাই কতকগুলি মঙগোম্মত্ত 
স্বপক্ষীয় লোক সঙ্গে করিয়া নিত্যানন্দকে আক্রমণ করিল। 
উত্স পক্ষেঘোবতর বিবাদ উপস্থিত হইল। কার বা 
পদ কাহারও বাহন্ত কাহারও কা সুদ ভালিয়া গেল। 
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বিশেষত মাঁধাই একটী কললীর কাণা লইয়া নিত্যানন্দের 
মন্তফ্ষে এমন আঘাত করিল যে, সেই প্রহারে তাহার মন্তক 
বিদ্ধ হইয়া অজশ্র শোপিতধাঁরা বহিতে লাগিল; । নিতাই 
আঘাতে ব্যথিত না হইয়া প্রেমবিহ্বল হইয়া মাধাইকে 
আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন  মাঁধাই, 
পুনরায় প্রহার করিতে উদ্যত হওয়ায় জগাইএর প্রীণে দয়ার 
উদ্রেক হইল; সে মাঁধাইকে প্রহার করিতে না দিয়া তাহার 
হস্ত ধারণ করিল। | 
নিমাই এই সংবাদ শ্রষণে যারপয়নাই দ্ধ হইয়া তৎ- 
গ্ষুণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নিত্যানন্দের গাত্রে রক্ত- 
ধারা দেখিয়া ক্োধান্ধ হইয়া তাহার্দিগকে শান্তি দিতে 
উদ্যত হইলেন । কিন্ত নিতাইয়ের চ্রন্থবোধে তাহার তৎ- 
ক্ষণাৎ সে ভাব তিরোহিত হইল । তিনি যখন গুনিলেন যে, 
হশীধাই মারিতে উদ্যত হইলে, জগাই নিবারন কৰিকাছে 
তখন প্রেমে তাহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। তখন তিনি 
“আরে জগাই কোলে আয়” বলিয়া তাহাকে গাঢ় আপিন 
করিলেন । এই উভয় ভ্রাতাই পুর্ব্ব হইতে এই নীতি বহি 
কার্ধ্য করিয়া! অস্থতপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে নিমাইয়ের এই 
অসাধারণ প্রেমময় ভাঁব দেখিয়া একেবারে গলিয়া গেল। 
ত্রবং তৎক্ষণাৎ, নিমাইএরশরণাপন্ন ও ক্ষম! প্রার্থণা পুর্ধক 
তাহার চরণে োটাইয়া পড়িল। তখন দয়াময় নিমাই 
তাহাদিগকে আলিজন পূর্বক ক্রোড়ে ধারন করিয়া তাহাদের 
সকল অশরাধ ক্ষমা করিলেশ। তদবধি জগাই ও মাধাই 
সক অসংবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক পরুম ইবষ্ণব হুইল? এবং 
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হরিনামের যে কি মাহাত্ব্য তাহা এই জগাই ও মাধাইএর 
জীবনে অতি উত্তমরূপে প্রকাশিত হইল। 

মুললমানদিগের অধিকারকাঁল হইতে নবত্বীপে একজন 
কাজী বাস করিতেন। ত্র কাজীর সহিত আর একটা 
বিবাদ হয়। কিন্তু ইহাতেও নিমাই জয়লাভ করিয়াছিলেন । 
নিমাইএর মাঁতামহ, নীলাম্বর চক্রবর্তীর সহিত কাজীর 
বিশেষবন্ধুত্ব ছিল। নীলাম্বরের অনুরোধে নিমাই একদিন 
কাজীর সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথায় প্রবৃত্থ হন, তাহাতে কাজী 
পরাজিত হইয়া নিমাইএর নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করেন। ও 
নিমাইএর মতাঁনুবর্তন করেন । 

নিমাইএর প্রথম চব্বিশ বৎসর বয়স এইন্দপে গত হুইল । 
অন্তঃপর যহাপুরুষ বফিমাইএর জীবন-প্রবাহ আনব এক 
অভিনব পথ অবলম্বনে উৎস্থক হইল । তিনি দেখিলেন ফে 
বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করায় পণ্ডিতগণ তাহার সহিত বাক্যালাপ 
পরিত্যাগ করিলেন । শাক্তগণও তাহার বিরোধী হইলেন । 
তঁহাদিগকে ভক্তিপথে আনয়ন কর! তাহার উদ্দেশ্য ছিল। 
কিন্তু তাঁহাদের সহিত আলাঁপ না! হইলেই বা তাহাদিগকে 
কিন্ধপে শ্বমতে আনয়ন করেন । কিন্তু সন্র্যাীকে কি শক্ত 
কি বৈষব কি পথ্ডিত সকলেই তক্তি-সহকারে সন্মান করিয়া 
থাকেন। অতএব সক্রাসী হইলে এই সকল লোকেরা 
আমাকে শ্রদ্ধা করিবে ও ইহাদের সহিত আমার আলাপ 
হইবে, তখন আমি অনায়াসেই সিদ্ধকাম হইতে পারিব। 
এই বিবেচনা করিয়! তিনি সন্ন্যাসী হইবার বাসন করিলেন । 
কন্ত মাকে না বলির গ্হৃত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই মাতৃ-হত্যা- 
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পাপে লিপ্ত হইতে হইবে এই ভাবির! মাকে মনোগত 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সরলমতি শল্লীদেবী পুত্রের এই 
নিদারুণ কথা! শুনিষ্বা শোকে ভিয়মাণা হইলেন । কিন্ত 
যখন দেখিলেন যে নিমাই আর কোন বাধাই মানিবেন না 
তখন অগত্যা সম্মত হইলেন । | 
নিমাই মাতার নিকট সম্মতি পাইলেন । কিন্তু পত্থীর 
নিকটও তাহার সম্মতি লওয়| আবশ্যক। তজ্জন্ত রজনীর 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । ততৎকালে দিবাভাগে সুরুজন 
সমক্ষে পন্থীর সহিত আলাপ করা নিন্দনীয় ও সমার্জশীবরুদ্ধ 
ছিল। তজ্জন্ত দিকাভীগে উভয়ের কোন কথা হইল না। 
ক্রমে রজনী সমাগত হইল। নিমাই শয়নগৃহে গমন 
করিলেন । বিঝুপ্রির়। দিবাভাগে সাত! ও পুত্রের সমস্ত 
কথা শুনিয়াছিলেন, তাহার আর বুবিতে কিছু বাকী ছিল 
নী। তিনি শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন প্রিয় পতি 
নিদ্রা যাইতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ না 
করিয়া তাহার পদতলে বসিয়া তাহার পা ছুখানি হৃদয়ে 
ধারন করিলেন এবং পুরঃপুন চুম্বন করিতে লাগিলেন। 
তাহার নীরব অশ্রধারায় গৌরের পদযুগল অভিষিক্ত 
হইল। উষ্ণ-জলস্পর্শে নিমাইএর নিস্ীভঙ্গ হইল। নিদ্রা 
তুঙ্গে তিনি প্রিরপত্বীকে ক্রৌড়ে ধারণ করিয়া নান! প্রকার 
সান্তনা! করিতে লাগিলেন । বিঞ্ুপ্রিক। স্বামীর কথার উত্তর 
না দিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । তাহার কথা 
কহিবার-ধক্তি ছিল না! তিনি অচেতন প্রায় হইয়াছেন । 
তখন নিমাই কহিলেন পরিয়ে কি হয়ছে্বল ? কানছ কেন? 
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গোরের এই মধুর সম্ভাষণে বিফুপ্রিশ্বা কিঞ্চিৎ ধৈর্ধ্য অবলম্বন 
করিয়া, কহিলেন 'নাথ তুমি নীকি আমাকে ছাড়িয়া সন্স্যাস 
করিবে? আমি যে তোমাকে পতি পাইয়। বড় ভাগাবতী 
হইয়াছিলাম ? আমার যে কত আশাছিল ? কিন্ত আমি আমার 
জন্ত ভাবিতেছি ন!, তোমার জন্তই আমার বড় ভয়, তুমি 
কেমন করিয়া এই নবীন বয়সে সন্নাীর কঠটোর'ছুঃথ বহন 
করিবে ? তোমার সন্গ্যাস গ্রহণে তোমার অন্পাথিনী মাতা 
নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। ধর্ম সাধন করিতে গিয়া 
মাতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। এবং আমাদিগকে, 
এই অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গেলে, লোকে তোমার বিশুদ্ধ 
চরিত্রে কলকঙ্কার্পণ করিবে, তাহাই বা কি প্রকারে সহ 
করিব? 
গৌরচন্ত্র পড়ীর এই সকল কথ! শুনিয়া ধীরমনে তাহাকে 
বুধাইতে,লাগিলেন। গৌরাঙ্গ কহিলেন প্রিয়! কে কাহার 
পতী, কে কার পত্বী” সেই শ্রীরুষ্ণই সকলের পতি । তুমি, 
আমি, আর যা কিছু দেখিতেছ এ সকলই প্রকৃতি, তিনিই 
একমাত্র পুরুষ । 
ণ্কি নাঁরী পুরুষ দেখ, সবার নে আত্মা এক 
মিছা-মায়! বদ্ধভাবে ছুই। 
শ্রীকৃষ্ণ সবার পতি, আর সব প্রকৃতি 
এ কথা লা বুঝে মাত্র কেই”  চৈঃ মঃ 
অতএব তাঁহাকেই . পতিরূপে বরণ করিয়া যোগাভ্যাস 
কর, তিনি আমাদের সকলের পতি। তাহাকেশপতিরূপে 
ব্রণ করিতে পারলে আর কখন বিচ্ছেদ হইবে নন, সে 
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প্রেমের সমান আর প্রেম নাই। বিুপ্রিয়। কহিলেন-- 
সত্য শ্রীকৃষ্ণ জগতের পতি, কিন্তু আমার এমন কি তপস্যা 
যে তাহাকে প্রাপ্ত হইব তাই বলিতেছি আমাদিগকে 
অকুল ছুঃখ সাগরে ভাসাইও না! তখন গৌরচন্দ্ 
কহিলেন, “আমর প্রতি ভগবানের আদেশ অন্য- 
রূপ । অধম নিজে ন্বাধীন নহি, মি তাহার আজ্ঞার 
একান্ত অধীন” এই বলিরা, ভিনি প্রিয় পত্রীকে নানামতে 
বুঝাইয়া ব'র+র €গমঠরে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন-- 
তামব। ৮. এব মস্ত হইত মর্ডের ভান্য ও অন্তর্ভিত 
হইবে না। সামি যখন যেখানে গাকিব তোমার 
দদয়ে শিশিা থাকিব 1৮ কখন বিকুপ্রিয়া স্বাধীকে 
প্রতিনিবু্ত করিবার ভার কো উপাঁষ নাই বুঝিযা 
স্থির 'ও গন্তীর স্তরে কহিলেন “নাথ তুমি ভগবানের আদেশ 
পালনে ব্রতী, আমি সে ব্রত ভঙ্গ করিয়া পাঁপভাগিনী হইতে 
চাতিনী। আমার সাংসারিক স্থখে কিছু মীত্র প্রয়োজন 
নাই । তোমার ধাভাতে সুখ আমারও তাহাতেই সুখ, 
সামি আর তোমাকে দুঃখ জানাইয়া তোমার কর্তব্য কার্যের 
বাধা দিতে চাহিনা।” এইরূপে চৈতগ্যদেব প্রিয়পত্বীর 
নিকট বিদায় লইলেন । 

১৪০১ শক বা ১৫০৯ খুষ্টান্দে উত্তরারণ সংক্রান্তি পুর্ব 
দিবস নিমাই গৃহত্যাগ করিলেন । শচী দেবী শোকে অধীর 
এবং পাগলিনীর প্রায় হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন । 
বিষু-প্রিয়া* সতী শোকে অদ্দীর হইম্া ধরাতলে পড়িয়া 
রচিষ্কলন | গৌরের আনন্দময় ভ্লবঞ্জ শ্শানের স্ভাঁয় 
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হইয়া উঠিল। চৈতন্তের গৃহত্যাগে তাহার - চিরশক্রগণও 
কোন ক্রমেই অশ্রসম্ধরণ করিতে সমর্থ হয় নাই । 

নিমাই গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়াভিমুখে যাত্রা করি- 
লেন। কাটোৌয়য় তৎকাঁলে কেশব ভারতী নামে একজন 
দণ্ডী ছিলেন। নিমাই উত্তবায়ণ সংক্রান্তি দিবসে তাহার 
নিকট দীক্ষিত হন! এই সময় তাহার বয়স পিশ বৎসর 
মাত্র। তিনি এই নবীন বয়সে সংসার স্বখে জলাগুলি দিয়া 
পথের ভিখারী হইলেন । দীক্ষাঁর পর ভারতী মহাশয় কি 
নাষ রাখিবেন ভাবিতেছিলেন এমন সময়ে “তীক্ষ্ণ চৈতন্য”, 
এই দৈববাণী হইল। তনন্ুুসারে তাহার নাম “গকৃষ্জচৈতন্য, 
হইল ।' 

যোঁগীবর চৈতন্তদেধ কএক দিবস পথে পথে হব্সিংকীর্ভন 
করিয়া শাস্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এবং নবদুদূপ 
হইতে মাতাঁকে আনাইয়া তাহার সিন্ত সাক্ষাৎ করিলেন! 
শ়ীদেবী নিমাইয়ের দরণ্ডীবেশ দেখিয়া অবিরলধারে অশ্রু 
বিসজ্জন করিতে লাগিলেন! এবং পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ 
করিয়া কহিলেন “বৎস নিমাই ! বিশ্বরূপের স্ায়ে নি,র 
ব্যবহার করিও না, সন্ন্যাসী হইয়া আমাকে ভুলিও না, মধ 
মধ্যে দেখা দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিও 1” তখন নিমাই 
কহিলেন, মা এ জীবনে আপনার খণ হইতে মুক্ত হইতে 
পারিব লা? আপনি যে শরীর পোষণ করিয়াছেন, সেই 
আমার দেহ আপনারই আছে জানিবেন। আপনি ধখন 
ধাহা আজ্ঞা করিবেন আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিব। 
সন্্যাসী বলিয়া! "আনার মন পার্থিবসকল সকল বস্তু হইতে 
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নিম্পৃহ থাকিতে পারে, কিন্তু আপনাকে কখনই ভুলিতে 
পারিব না। অতঃপর টৈতন্তদেব মাতৃআদেশে নীলাচলে 
থাকিতে স্বীকৃত হন। 

পুরীযাত্রা ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য-_চৈতন্যদেধ 
ক'এক দিবস শান্তিপুরে থাকিয়া মাতা ও সঙ্গীগণের নিকট 
বিদায় লইয়া নিতাই ও গদাধর প্রভৃতি কএক জন শিষা 
সমভিব্যাহারে পুরী যাত্রা করিলেন। কএক দিন নান! | 
স্বান পরিভ্রমণ করিয়! ক্রমে কটক, জাজপুর আদি পরিভ্রমণ 
করত কমলপুরে আঁসরা উপস্থিত হইলেন। এই স্থান 
হইতে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের ধ্বজা দৃষ্ট হয়। ধ্বজ 
দেখিযা চৈতন্তদেৰ আনন্দে বিহ্বল হইলেন । এবং সমস্ত 
সঙ্গীগণকে ছাড়িয়া ভ্রুতপদে সন্দিরাতিমথে অগ্রসর 
হইলেন । তিনি উমন্দিরে উপস্থিত হইলে জগন্নাথ দর্শনে 
ভীহাঁর প্রেমসিন্থ একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি 
জগন্লাথকে আলিঙ্গন মানসে যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি 
প্রেম বিহ্বল হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে 
সার্ধভৌম ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি, চৈতন্যেব 
তথাবিধ অবস্থ। দেখিয়। বাহকদারা তাহাকে তুলিয়া মিজগৃহে 
লইয়া গেলেন। কিয়ৎ্ক্ষণ পরে নিত্যানন্দ প্রস্ততি শিষ্যগণ 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন । মুকুন্দ উচ্চৈ৫শ্বরে হরিসন্ীর্তন 
করিতে লাগিলেন । বেলা তৃতীয় প্রহরেক্স সমন্বে গৌরচন্ত্র 
চৈতন্য হা করিলেন! এবংশিষ্যমগলীদিগরকে পশ্চাতে 
রাখিয়া আঁমিয়াছিলেন বলিয়া মিষ্টবাক্যে তাহাদিগকে সাক্ন্) 
কবিলেন । 
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অনন্তর সীর্বতৌম শুনিলেন হে নকীন সন্যাসী নবদ্বীপ 
নিবাঁপী জগন্নাথ মিশের পুত্র এবং নীলাম্বর চক্রুবর্তীর 
দৌহিত্র--এই পরিচয় পাইয়া তিনি নিরতিশয় আঁহলাদিত 
হইলেন। সীর্ধভৌমের ও নিবাস নবদ্ধীপ। তাহার পিতা 
নীলাশ্বর সমসামক্ষিক লোক ছিলেন। চৈতন্তের অলোক- 
সামান্র্ূপ-লাবণ্য, 'প্রেমপুরিভচক্ষ, আলিজনদান, ধার্ম- 
একাগ্রতা, মনোনুপ্ধকরীচরিত্র ও স্মধু-ভাঁস্য যাহা মনুষা 
মাত্রকেই এমন কি অগাধবিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন অদ্বৈত আচী- 
ধ্যকে ও মুগ্ধ করিয়াছিল; নবদ্বীপে অবস্থানকালে এই, 
প্ডিতের মনমুগ্ধ কৰিতে পারেন নাউ । কিন্তু এই স্থানে 
চৈতন্দেব সার্বভৌমের হৃদয় অধিকার করিলেন । 

ভোজনাস্তে বাস্্ঠেব কহিলেন, “যে নবদ্ধীপ সম্বন্ধে তুমি 
আমার গৌরবের পীত্র। বিশেষত যখন তুমি সন্ন্যাসী 
হইয়াছ তখন আমার বিশেষ পুজনীর ।” এই কথায় চৈতনা 
দেব বিষ্ুস্মর্ণ পুর্বক কহিলেন, “আপনি জামাঁকে ওরূপ 
কথা বলিবেন না। আপনি জগৎ গুরু ও আমার পরম 
পুজনীয়।* আমি বালক জ্ঞানহীন, আপনার শরনাপন্ন 
হইলাম। আমাকে শিক্ষা দান করুন। যদিও আমি 
জগন্নাথ দর্শনে এখানে আসিয়াছি কিন্ত আপনাকে দর্শন 
করাই আমার মূল উদ্দেস্ত | কিরূপ করিলে আমার সন্ন্যাসধর্ঘ 
রক্ষা পায়, পুনর্বার সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইতে না হয় 
তাহাই আমাকে উপদেশ দিন। আমি আপনার শরণাপন্ন 
হইয়া আপনাকে গুরু পদে বরণ করিলাম 1” 

সার্বভৌম গৌর মধুর সম্ভীষণে সন্তষ্ট হইয়া, কহিলেন 
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“তুমি পরম শুবুদ্ধি হইয়! অন্তায় কার্ধ্য করিয়াছি। তুমি 
এই অল্প বয়সে সন্ভাসধর্মন অবলম্বন করিলে কেন? মাথা 
মুড়াইয়া মাতা ও স্ত্রী ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলে কি লাঁভ 
হয় ? বরঞ্চ বয়োজ্যেষ্ঠ ও মহাসম্মানিত ব্যক্তিগণ প্রণাম করেন 
তাহাতে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। সন্যাসী কাহার নিকট 
প্রণত হন ন! | যদিও মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি অন্০েক সন্যাসধশ্ন 
গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু তাহারা! সকলেই জীবনের শেষভাগে 
উদ্ধত্য নষ্ট হইলে এই পথেরপথিক হইয়াছিলেন। তোমার 
এ ন্বীন বয়সে সন্যাসী হয়া ভাল হয় নাই । 

চৈতন্য কহিলেন “আমীকে সেরূপ সন্যাসী মমে করিবেন 
না। আমি হবি-বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া সংসারা শ্রম, 
9 শিখা স্ষত্র পরিত্যাগ করিয়া তাহার্কে পাইবার জুন থরের 
বাহির হইয়াছি, অহঙ্কার বিনাশ জন্যই আমার শিখা কও 
ত্যাগ করা!” 

তখন সার্বভৌম মনে যনে বিবেচনা করিলেন, ইহাকে 
বেদান্ত অধ্যয়ন করাইয়া পুনরায় গৃহাতঅমে আনয়ন করিতে 
হইবে। তিনি প্রকাণ্তে কহিলেন--বেদাধ্যয়ন ও বেদপাঠ 
শ্রবণই সন্যাসীর কাধ্য । অতএব তুমি আমার বাঁটীতে প্রতা 
বেদ পাঠ শ্রবণ করিবে । চৈতন্য কহিলেন, “আপনি যাহ! 
আজ্ঞা করিবেন তাহাই আমার কর্তব্য” এই বলিক্সা তিনি 
বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন । এই বূপে সপ্তাহ অতীত 
হইল । কিন্ত চৈতন্য, ভাল কি মন্দ একটা কথাও কহিলেন 
না । অষ্টম দিবসে, সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন সাত দিন 
বেধীস্ত পাঠ শুনিলে, কৈ কোন উত্তর করিলেন ন1। বুঝিতে 


১৬২ নবহ্বীপমহিমা 1 


পারিয়াছ কি? তখন চৈতন্য দেব উত্তর করিলেন- আমি 
বেদাস্ত সুত্রের অর্থ উত্তম বুঝিতে পারিতেছি কিন্তু ভাষোর 
অর্থ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। ভাঁষ্যে মৃথ্যার্থ গোপন 
করিয়া গোণার্থ প্রকাশ করিতেছে । 
অনস্তর সীর্ধভৌমের সহিত এ বিষয়ে নানা প্রকার তর্ক 
বিতর্ক-হইল। কিন্তু নার্ধভৌম একেবারে পরান্ত'হইলেন । 
তখন চৈতন্যদেব কহিলেন “আপনি যে বিদ্যায় বিভূঘিত 
ভাহাতে ধশ্বরিক কোন বিষয় জানিতে সমর্থ নহেন, ঈশ্বরকে 
জানিতে হইলে তীহাকে বিশ্বাস ব্যতীত পাওয়া যাঁয় না] 
ভগবানের সহিত আমাদেয় চির সম্বন্ধ । ভক্তি যোগে সেই 
সম্বন্ধ বুঝিতে পার যাঁয়। ধর্মের যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তবে 
সে ভাগবানে প্রেম ও ভক্তি। আত্মারাম মুনিগণও 
তগবাঁনে ভক্তি করিয়! থাকেন । এই বলিষা তিনি ভাগবত 
নিয় লিখিত শ্লোক আবুত্তি কৰিলেন । 
“আত্বারামশ্চ মুনয়ো। নিগ্রন্থা অপ্যুকক্রমে | 
কুর্বস্ত্য হৈতুকীং ভক্তি মিথং ভূত গুণোহরিঃ”। 
ভগবানের এতাদৃশ গুণ যে ষাহার! আত্মাবাম খাষি, ও 
মৌন রতাবলম্বী, ফাহাদের হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হগাছে তীহারাও 
ভাহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়৷ থাকেন। 
সার্বভৌম এই শ্লৌকের ব্যাখ্যা শুনিতে চাঁহিলে 
চৈতন্য কহিলেন “আপনি মহাপত্তিত আপনি আগে ব্যাথা 
করুন। পরে আমি যা জানি বলিব?” তখন সার্ধভৌম 
আপনার পাণ্ডিত্যের বলে. ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা"করিলেন, 
চৈতন্য তাহার সেই*ব্যাথা ব্যতীত আঠার প্রকার নুতন 
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ব্যাথা করিলেন। তখন ভষ্টাচাধ্য আপনার বিদ্যাবুদ্ধিতে 
ধবীক্কার দিয়া চৈতনোর শরণাপন্ন হইলেন । 
তদনন্তর সাব্ধভৌম গৌবাঙ্গকে সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তখন চৈতন্য কহিলেন, কলিতে নাম সম্কীর্ভন 
করাই শ্রেষ্টসাঁধন । 
“ভূণাদপি স্থনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুন] । 
অমানিনা মানদেন, কীর্তনীয়া সদাঁহরি 1৮ 
তুণের স্ঠায় স্থনীচ, তরুর স্তাঁয় সভিষুট, এবং অভিমান 
শুনা হইয়া সর্বদ। হত্রি নাম করিবে। মায়াবাদী সার্সভৌম- 
ভট্টাচার্ধা চৈতন্যের কৃপায় ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়াছেন 
শুনিয়া, লীলাচলবাসপী কাশীমিশ্র প্রভৃতি অনেকানেক 
প্রধান পর্ডিত চৈতন্োর পথাবলশ্বী রইলেন । 
তীর্ঘবাত্রা ও রায়রামীনন্দ__-১৫০৯ খুষ্টায় 
ভাঞব্ষের বৈশাগ মাসে চৈতন্তদেব তীর্থ পর্যটন মানসে 
দঁক্ষিণাত্য যাত্রা কলেন। ভিনি ক্রমে জীয়ডবুসিংহক্ষেত্র 
অতিক্রম করিয়া! কএক দিন পরে গোদাবরীতীরে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। তিনি গোদাবরীর নিন্দমল জল দর্শনে 
বৃন্দাবন মনে হওয়ায় নদীজলে সন্তরণ ও অবগাহন ও জল. 
ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । এই স্থানের নাম বিদ্যানগর বা 
রাজমহেন্দ্রী। কিছুক্ষণ পরেই রামানন্দ রাঁয় দৌলাবরোহনে 
বহুসংখ্যক লোক সদ্ভিব্যাহারে শ্গানার্থ নদী-তীরে আসিয়া 
উপস্থিত হঈলেন 1 বাঁমানন্দকরণবংশীয় ও গোঁদাবরী প্রদে- 
শের শামনকর্তী ছিলেন বলিয়া তাহার রাজোপাধি ছিল । 
বাম'লর্না সন্ন্যাসী দেখিয়া নিকটে গমনগুর্ধাক প্রণাম করিলেন । 


১৬৪ নবদ্বীপমভ্ম? । 


চৈতন্যদেব সার্ধতৌমের মুখে রামানন্দের কথা শুনিয়াছিলেন 
এক্ষণে এই রাজপুকুষকে প্রণীম করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আপারই নাম কি বায় রামানন্দ? রাজপুরুদ 
উত্তর করিলেন “সা আমি সেই অধমই বটী* । তখন চৈতন্য 
দেব তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । অনস্তর মধ্যাহ্বাদি 
সমাপনাস্তে সন্ধ্যা সমাগত হইলে উভয়ের কথোপকথন 
আরম্ভ হইল। 

চৈতন্ত কহিলেন-সাধ্যবস্ত্ কি! 

রামানন্দ কহিলেন--স্বধশ্শীচরণ অর্থাৎ ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শুদ্র এই চারি বর্ণের, খধষিগণ যে যে আশ্রমধন্ম 
নিরূপণ করিক্বাছেন তাহাই যাঁজনা করিয়া ভগবানের 
আরাধণ! করার নাম খ্বধর্শ্চরণ । 

চৈতন্য কহিলেন--এ বাহিরের কধা শুঢ় কথা বল? 

রামানন্দ কহিলেন-_ভগবাঁনে কর্ার্পণ অর্থাৎ দান 
ধর্মাদি সকল কার্য্যের ফলই ভগবাঁনে অর্পণ করিতে হইবে! 

চৈতন্ত--এও বাহিরের কথ! । 

রামানন্দ_-তবে স্বধর্থ্ত্যাগই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ব্ণাশ্রম 
নিরূপিত প্নশ্ম পরিত্যাগ করিম! ভক্তিসাধন করাই শ্রেয়। 

চৈতন্য--ইহাঁও বাহিবের কথা । 

বামানন্দ--জ্ঞানমিশ্রাভক্তিই সাধনের সাঁর। অর্থাৎ 
খাহার বিপদ সম্পদ শুভাগুভ সমজ্ঞান হইয়া চিত্ত-নির্মল ও 
প্রসন্নতালাত করিয়াছে তিনিই পরাঁতক্তিলাত করিয়াছেন । 

চৈতন্দেব--ইহাঁও বাহিরের ধর্ম ইহার পর কি বল-_ 

রামানন্দ-_জ্ঞানবর্জিতভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধনা অর্থাৎ ঘি 
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জ্ঞানাস্থুসন্ধানে রত না হইরা সাধুজনপ্রদশিত পন্থা অবলম্থন 
করেন, ভগবান অন্যের ছুপ্প্াপ্য হইলেও এরূপ লোকের 
নিকট আপনারশ্বরূপ প্রকাশ করিয়া! থাকেন। 

চৈতন্ত--আর কি সাধন আছে ? 

রামানন্দ-_প্রেষভক্তিই সাধনের সার এইরূপ কথাবার্ডায় 
প্রলঙ্গে ক্রমশ শান্ত, দাস্, সথ্য বাৎসল্য ও মধুর বা কীন্তরসের 
অবতারণা হইল এবং “মহাভাব্ই? সাধনার চরম অবস্থা 
ইহাই সিদ্ধান্ত হইল্‌। 

চৈন্ন্ত--তদূর বলিলেন ইহাই সাধনার চরম অবস্থা 
বটে, কিন্তু যদি ইহার পর আর কিছু থাকে তবে বলুন । 

রামাশন-ইহাঁর পরের কথা জিজ্ঞাসা করে জগতে 
এমন লোক আছে বলিয়া জামিতাম না। িস্ক সে 
কথা আছে এঞ/রাধার প্রেমই সাধনার পরের কথা। 
ইন্টার্দি অনেক কথা শুনিয়া চৈতন্দেব মহ! আনন্দিত 
হইলেন। 

রামানন্দের সহিত সাক্ষাতের পর ভিনি দাক্ষিণাতো 
যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে শৈব ও রামীৎ সম্প্রদায়ের 
অনেক লোককে বৈষ্ণবধর্ম্ে দীক্ষিত করিয়া স্রীরঙ্গ ক্ষেতে 
উপস্থিত হন। তথায় বেস্কট ভট্রে্ আলয়ে চারি মাস 
ঘবস্থান করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর উপস্থিত হন। পথিমধ্যে 
তিনি কতকগুলি বৌদ্ধকে স্বমতে আনয়ন করেন। তথা 
হইতে দাক্ষিণাত্যের নানাস্থান পর্যাটন করিয়া অবংশষে 
দারকাতীর্৫থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কএকদিন 
থার্কয়! দণ্ুকারণ্ের নানাস্থান ঘ্নরিদ্রমণ করত পুনরায় 
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ভক্ত রামীনন্দের আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন । চৈতন্যদের 
এইন্সপে নির্ডয় চিত্তে শত শত যোজন পথ, অরণা, প্রান্তর 
অতিক্রম করিয়া! প্রকৃত কীরেরন্তাঁয় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। ভক্তগণ বভদিনের পর গৌরাঙ্গকে পাই 
আঁনন্দ-সাঁগরে ভাসমান হইলেন । 

গৌরাঙ্গ নীলাচিলে আসিয়াই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে 
বঙ্গদেশে পাঠাইয়াদিলেন। এবং শ্রীবাসকে ডাকিয়া 
কহিলেন প্রিয় শ্রীবাস মাকে আমার প্রণাম জানাইয়া 
এই বন্খানিও মহীপ্রসাঁদ প্রদান করিবে । আমার আবে! 
অন্থরোধ যে. তুমি তাহার নিকট মিনতি করিয়া বলিবে 
“আমার সন্যাসী হওন জনিত পাঁপকে এবং গৃহে থাকিয়া 
তাহার সেবা নাঁ করণ“জনিত অপরাধকে যেন ক্ষমা করেন । 
আমি নিবোরঁধের ভ্তায় কার্ধা করিয়াছি মূর্খ সন্তানদিগের 
মাঁতাঁর নিকট ক্ষমা পাইবার অধিকাঁর আছে 1৮ 

এই সময়ে চৈতগ্যদেবের খ্যাতি এত অধিক প্রচারিত 
হইয়াছিল যে নরপতিগণও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আগমন করিতেন। কিন্তু তিনি স্বপ্পং কাহারও সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না । একদিন পুরীর রাজা প্রতাপ- 
রূদ্রদেষ সার্বভৌমকে অনুরোধ করেন, যে যেন টৈততন্যদেব 
একবার তাহার বাটাতে গিক্পা বাঁটী পবিত্র করেন। কিন্তু 
চৈতন্যদেষ তাহাতে সন্মত না হইয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি 
ভবসাগর পারে গমনেচ্ছু তাহার স্ত্রীলোক ও সংসার ভোগ- 
গ্ুখরত বাক্তিকে বিষ অপেক্ষা অনিষ্ট কর জ্ঞান করা উচিত । 

বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন-_অনস্তর চৈতন্তদেব পুনরাকস 
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বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন । তিনি প্রথমে পানিহাটা পন্ষে কাচড়া 
পাড়ায় শিবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিক় সার্ধভৌমের ভ্রাতা 
বাচস্পতির বাটাতে উপনীত হইলেন। এই বাচস্পতির 
বাটী কোথায় ছিল তাহা নির্দেশ মাই । চৈততন্তদেব উক্ত 
বাচস্পতির বাটাতে আপিয়াছেন শুনিয়া নবদ্বীপ ও পার্খববস্তী 
নানাস্থান হইতে বহুতর লোক সমাগত হইল। তথায় বনু 
লোক সমাগত হওয়ায় চৈতন্তাদেব তথা হইতে অজ্ঞাতসারে 
বাত্রিযোগে কুলিয়া গ্রাযে গমন করেন। এই কুলিয়াগ্রাঁম 
তৎকালে নবদ্বীপের পুর্ধ পারে ছিল চৈতন্কভাগবতে লিখিত 
আছে-- 
“সৰে গঞ্গা মধ্যে নদীরায় কুলিয়া়। 
শুনি. মাত্র সব্ব লোক ফহানশো ধায়া 1” চ, ভা, 
চৈতন্য এখানে আদিয়াছেন শুনিয়া বুতর লোক, পণ্ডিত 
ছাত্রগণ তথায় উপস্থিত হইলেন । এইস্থানে কএকদিন 
গাকিয়া চৈতন্তদেব রামকেলী নামক গ্রামে গমন করিলেন । 
এই নগরবঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী গোৌড়নগরের 
নামান্তর মাত্র। ততৎ্কালে পাঠান বংশীয় সায়দ হোসেন সা 
বাঙগালার সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিয়| স্বাধীনভাবে রাজত্ু 
করিতেছিলেন। চৈতন্থ তথায় উপস্থিত হইলে নানাদেশীয় 
লোকে নগর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। লোকের এত অধিক 
সমাগম হইয়াছিল থে রাজ-সেনাপতিকেও ভীত হইতে 
হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা! যখন জানিলেন যে শকজন সন্নযা্ী 
দর্শনে এই লোক মমাগম হইুয়াছে তখন তাহারা নিশ্চিন্ত 
হইলেন । 
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রুপ ও লনাতন-_-দবিরধাস ও সাঁকরমলিক 
নাঁমে ছুই ভ্রাতা রাজসংসারে উজীবিপদে অভিষিক্ত ছিলেন 
তাহারা চৈতন্যদেবের বক্তৃতার মোহিণী শক্তিতে মোহিত 
হইয়া রাত্রি ছই প্রহরের সময়ে দস্তে কুটা করিয়া গললগ্ীরূত 
বাঁসে, অক্রপূর্ণ লোচনে 'চৈতন্ঠের বাসায় উপস্থিত হইলেন; 
এবং টচৈতন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “হে জ্গাই মাধাই 
জাতা পতিত পাঁবন, আমাদের প্রতি দয়া করুন। জগাই 
মাধাই নবদ্বীপ নিবাসী বাক্ষণ-কুমার ছিলেন, ভীহাদিগের 
অতি সহজেই উদ্ধার করিয়াছেন কিন্তু আমরা অধম ক্র 
জাতী ও ম্লেচ্ছসঙ্গী বলিঘা আমাদিগকে দ্বণ! করিতুব্ন না। 
হে দয়াময় ! আমাদিগকে আাণককন 1” তখন দয়ামর শ্রীচৈতন্ঠ 
দেব তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া শিষানূপে গ্রহণ করিলেন । 
এবং কাহাদিগের নাম রূপ ও সনাতন রাখিলেন। 
তস্য চরিভামুতে এই দুই জনের যেরূপ পরিচয় 
আছে তাহাতে ইহাদিগকে আপাতত শ্রেচ্ছ বংশসম্ত,ত 
বলিয্বাই অনুভূত হয়! কিন্তু শ্রীজীবকৃত লঘূতোধিণী গ্রন্তে 
ইহারা ব্রীঙ্গণ বলিদা জানা যায়। যাহাহউক ইহার! গ্রেচ্ছসংসগে 
শ্নেচ্ছভাবাঁপন্ন হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই । অতঃপর চৈতন্য 
দেব শাস্তিপুরে আগমন করিলেন এবং তথায় কিছুদিন 
থাকিয়া মাতাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! পুনরায় প্রক্ষেত্রে 
গমন করেন। 
বৃন্দাবনযাত্রা- চৈতন্তদেব এইস্থানে বর্ষা চাবিমাস 
অতিবাহিত করিয়া একমাত্র বূলভদ্র শিষ্য সমতিহাধর অরণ্য- 
পথে বুন্দীবন যাঁত্রী'করিলেন। পথিমধো উড়িয্যার উদ্তর- 
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পশ্চিমে ঝাড়িখণ্ডের কতকগুলি নীচ জাতীয় শ্লেচ্ছ ও তীল 
জাতীকে বৈষ্বধর্থে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 

কএকদ্িবস দিবারাত্রি চলিয়া তিনি কাশীধামে উপস্থিত 
হইলেন। এইস্থানে কএকদিন থাকিয়া, প্রয়্াগে উপস্থিত 
হন ;+তথায় কিছুদিন থাকিয়া বৃন্দাবনযাত্রা করেন। বৃন্দাবৰে 
উপস্থিত হইয়া, তিনি সকলি কৃঞ্জময় দেখিতে লাগিলেন এবং 
রুষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়! বুন্দাবন প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । 
বন্দাবন চৌরাশী ক্রোশ বিস্তৃত। এখন যে স্থানকে 
বৃন্দাবন কহে তাহ! চৈতন্যদেবের প্রকাশিত বলিয়া প্রসিন্ধ। 
যে স্বানে এখন গোবিনজীর মন্দির দৃষ্ট হয় তাহা তাহারই 
আবিষ্কৃত। তিন্ষি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির ধর্দ্দকে পুনজ্জ্গীাবিত 
করেন বলিয়া তাহার আগমন সময়" হইতে বুন্দীবন একটা 
তীর্থ হইয়াছে । 

বুন্দাবনে কিছুদিন থাকিয়া! পুনরায় প্রয়াগে আগমন 
ফরিলেন। পথি মধ্যে কতকগুলি পাঠান-মুসলমন্দিকে তিনি 
বৈষ্ঞবধর্থে দীক্ষিত করেন। পাঠানদ্দিগকে বৈষ্ণব করা 
তাহার অতিশয় সাহসের কার্ধ্য হইয়াছিপ। এই কার্য 
করাতে চৈতন্যদেব, কি হিন্দু, কি মুসলমান উভয়েরই নিকট 
অনাদূত হইয়াছিলেন। এপধ্যন্ত ভারতের ইতিহাসে এইবূপ 
ঘটনা আর একটাও দেখ! যাক নাই। কবির ও ন্বানক 
ইহার! উভয়েই ধর্মগ্রবর্তক ছিলেন । নুততরাং সুস্সমানংন্ম 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানকে 
হিন্ুধর্শে দীক্ষিত করিতে আ'র দেখা যায় নাই। এই. 
গাঠঁনসকল সর্বত্র হরিসঙ্কীর্তন করি! হরিনাম প্রচার 
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করিতে লাগিলেন। ইহারা পাঁঠান-গৌসাই বলিয়া বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। 
 ইচতন্যদেব প্রয্মাগে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তথায় রূপ 

সিক্স তাহার সহিত মিলিত হইলেন। রূপ ও সনাতন 
বৈষ্ণবধর্মম গ্রহণাঁবধি রাজসংসারের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। রূপ চৈতন্তদেবের ধন্দাবনযাত্রা শ্রবণ করিয়া 
সমন্য সম্পদ দ্বীয় বৈষ্থবস্থজন্দিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া 
বৃন্দাবন খাত্রা করিয়াছিলেন। প্রয়োগে চৈতন্যদ্দেবের সহিত 
শাহর সাক্ষাৎ হইল। এখান হইতে চৈতন্য কাশীধামে 
আলিয়। উপস্থিত হইলেন । 

সনাতন প্রথমে নবাবের নিকট বিদ্বায় লইতে পারেন 
নাই। তিনি বিদায় “লইবার জন্থ,প্রথমত নানাবিধ উপাক় 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকাধ্য হইতে 
পারেন নাই। অবশেষে পীড়ার ভাণ করিয়া গৃহে বসিয়া 
রহিলেন1* নবাবের মনে সন্দেহ উপস্থিত হুওয়ায় তিনি 
সনাতলের চিকিৎসার জন্ত রাজবৈদাকে প্রেরণ করেন । 
উক্ত বৈদ্য সনাতনের পীড়া সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া নবাবের 
গোচর করেন। তখন নবাঁব সনাতনকে ডাকিয়া! কহিল, 
“তোমার এইবপ প্রবঞ্চনা করিবার কারন কি?” তখন 
সনাতন তাহাকে সমস্ত বিবরণ জানাইলেন। শুনিয়া 
নরাঁধ তশহাঁকে বন্দী করিলেন। 

এই সময়ে উদ্ডিষ্যায় যুদ্ধ চলিতেছিল। নবাৰ সনাতনকে 
ডাকিয়া কহিলেন প্যদি তুমি আমার সহিত যুদ্ধ ধাত্রা কর 
তাহাহইলে আমি €তাযরার কারামোচন করিয়া দিই ।” কখন 
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সনাতন কহিলেন প্উড়িষ্যাক্স বিষুর বিখ্যাত অবতার জগন্নাথ- 
দেবেরমন্দির আছে, আমি কখনই সেইপবিত্রস্থানের বিরুদ্ধেযুদ্ 
যাত্রাকরিতে পারিবনা । আমি আপনার এইরূপ অনুগ্রহপ্রার্থী 
নহী।” এই উত্তরে নবাব জুদ্ধ হইয়া পুনরায় বন্দী করিলেন । 
কিছুদিন পরে সনাতন কারারক্ষীকে সাত হাজার টাকা 
উৎকোচ দিয়া প্রচ্ছন্নবেশে বন্দীশালা হইতে পলায়ন করিলেন, 
এবং কাশীধামে গৌরাঙ্ষের সহিত মিলিত হইলেন । চৈতন্ত- 
দেব সনাতনকে আলিঙ্কন করিয়া অপরিসীম হর্ষ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন । 
কাশীধাম ও প্রকাশীনন্দস্বামী-_কাশীধামে 
মায়াবাদী অন্ধ্যাসী ও দ্ভীগণের বিষম প্রাছর্ভাব। চৈতন্ত- 
দেব কাঁধীতে উপস্থিত হইলে, তথাকার সমস্ত দত্ভী ও 
সন্গযাসী এবং পণ্ডিতবর্গ একমত হইয়া তাঁহার সহিত বৈষঞব- 
ধর্ম সম্বন্ধে বিচার করেন। প্রকাশানন্দস্বামী তাহাদিগের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তিনি চৈতন্যদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 
“দেখ বেদ পাঠ ইত্যাদি সন্নযাসীর ধর্শশ পরিত্যাগ করিয়া 
উন্মাদদের ন্যায় কাল যাপন করিতেছ কেন? ততছুত্বব্নে 
চৈতন্যদেব কহিলেন_-“আমার গুরু আমাকে মূর্থ 
জানিয়া এই উপদেশ দিয়াছেন মে, তোমার বেদাজ্তে 
অধিকার নাই, ' কলিতে নাম জপই সার, তুমি কেবল 
কষ্জনায জপ কর; কঞ্খচনাম গ্ূপ ও কৃষ্চভক্তি করাই শেষ্ঠ 
সাধন” । এই বলিয়! তিনি বৃহনারদিয় পুরাণের 
শ্হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। 
কলৌনান্তেব নাঝ্েব নান্ডের গতিরনাথা ॥ 
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এই বচন আমাকে উপদেশ পিলেন। আমি সেই 
গুরুদেবের আদেশ পালনে পাগল হইয্নাছি। এই বলিয়া চৈতন্ত 
দেব হরিনামের মহিমাক্চক এক অপূর্ব মনোহর বক্তৃতা 
করিলেন। তাঁহার বক্ততাঁর মোহিনীশক্কিতে প্রকাশা- 
নন্বস্বামী প্রভৃতি দণ্ডীগণ হরিধবনী করিয়া গৌরাঙ্গের 
সহিত প্রেমরসে মত্ত হইলেন। এইরূপে" কাশীতে 
হরিনামের ধ্বজ্জা তুলিয়া চৈতগ্যদেব পুনবাঁয় নীলাচলে 
যাত্রা করিলেন! এই প্রকাশানন্দ স্বাীই বৈষ্ণব 
ধর্ম গ্রহণ করিয়া "প্রবোধানন্দ” নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । 
সন্ধ্যাস গ্রহণের পর চৈতন্তদেব ছয় বৎসরকাঁল এইরূপে 
ভারতের নান! স্বান পর্যটন করিয়া বৈষ্বধর্্ম প্রচার 
করেন। এখন তীহবর বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। অবশিষ্ট 
আটার বৎসর তিনি কেবল শ্রীক্ষেত্রেই অবস্থান করেন। 
নিতাই ও অদ্বৈতকে পুর্কেই বঙ্গদেশে ধর্শপ্রচাঁরে নিযুক্ত করিয়া 
ছিলেন। এক্ষণে রূপ ও সনাতনকে বুন্দাবনে ধর্প্রচারার্থ 
প্রেরণ করিলেন। এখানে তিনি কেবল ক্রন্দন ও হরি- 
সংস্ীর্তন করিতেন এবং অনুচরদিগকে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ 
_দিতেন। চৈতন্তের সময় হইতে প্রতি বংমূর অনেক যাত্রী 
জগনাথদেব দর্শনার্থে তথাক় সমাগত হইতেন। এবং বঙ্গদেশ 
হইতে দলে দলে বৈষ্ণবগণ এইস্থানে আসিক্সা চারিমাসকাল 
তাঁহার সহিত অতিবাহিত করিতেন | অনেকানেক ভিন্নধর্ঘ্মী- 
বলশ্বী লোকও তশহাদের সহিত আগমন করিতেন । কিয়ৎ 
পরিমানে চৈতন্যদেব হইতে ও কিয়ৎ পরিমানে প্ুর্ব্বমন্দিরা- 
ক্ষ বৌদ্ধগণ হইতে স্থানে জাতিভেদ উঠিয়া (যায় । 


শরীপ্রীচৈতন্যদেব ও বৈধ্ণবধন্্ম। ১৭৩ 


এক দিবস চৈতন্যদেব প্রত্যুষে সার্কভৌমকে জাগাইয়া 
কহিলেন, "এই মহাপ্রসাদ আনিয়াছি গ্রহণ করুন।” প্রভুর 
আজ্ঞায় সার্বভৌম ততক্ষণাঁৎ তাহা ভক্ষণ করিলেন। তদ্দবখি 
এইন্থানে অবস্থানকালে কৌন ধর্্পরায়ণ পবিত্র ব্রাহ্মণ কোন 
অপবিত্র চণ্ডাল প্রদত্ত ভোক্ষ্্রব্য (অর) গ্রহণ করিতে 
“বা তক্ষণ*করিতে সঙ্ক,চিত হয়েন না। ্‌ 

এইসময়ে সনাতন গৌরদর্শনে বৃন্দীবন হইতে আগমন 
করেন। পথিমধ্যে তিনি অতি দ্বণিত কুষঠরোগে আক্রাস্ব 
হন। তিনি নীলাচলে ভপস্থিত হইয়া এই গ্বশিত অবস্থায় 
চৈতন্তের সপ্ধথে গমন করা অপবকন্দর বিবেচনায় জগন্নাথ 
দেবের রথচক্রে প্রাণভ্যাগ কন্সিবেন বাপন! করিয়া হরি- 
দাসের আশ্রমাভিমুখে যাইতভেছিলেন* ইভিমধো চৈতন্যের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সনাতনকে দৃষ্টিমাত্রই চৈতগ্াদের 
ব্গ্রতা সহকায়ে দজ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। সনাতন 
সঙ্কচিত হইয়া পশ্চাৎগদ হইয়া কহিলেন “প্রভু আমাকে 
স্পর্শ করিবেন না, আমি অভি নীচ ভাঁহাঁতে আবার অনি 
গ্বণিত কুঠকরোগে আক্রান্ত হইয়াছি, আগাকে ক্ষমা করুন 1” 
কিন্ত চৈতন্যদেব তাহা না শুনিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন 
করিলেন। এবং কহিলেন, তোমার দেহ আমার পক্ষে? 
অতি পবিত্র, ত্বণ। করিলে আমার ধর্ম নষ্ট হইবে। যদি 
তোমাকে ঘ্বণা করিতাঁম তাহাহইলে নিশ্চয়ই ভগবানের 
নিকট অপন্বাধী হইতাম ।” পরে চৈতন্য দিব্যজ্ঞান প্রভাবে 
সনাতনের মনের ভাব বুঝিতে পারিস কহিলেন যে শ্যদদি. 
দেহত্যাগ করিলে কৃ পাওয়া যায়, তবে নিমেষের মধ্যে 


১৭৪ নবদ্বীপমহ্িমা | 


কোটী কোটী 'দেহত্যাগ করিতে পার" ঘাঁয়। কিন্তু তাহাতে 
ভগবানকে পাওয়া যায় না। রৃষ্ণপ্রাপ্রির উপায় ভক্তি ও 
ভঙ্গন। এইরূপে সনাতনকে বুঝাইয়া দিয় বুন্দাবনে 
পাঠাইক্সা দিলেন। চৈতন্তদেবের স্পর্শে সনাতন রোগ মুক্ত 
হইয়াছিলেন। 

চৈতন্দেব স্ত্রীলোকদিগের ছায়াও স্পর্শ করিতেন না 
একদিন নীলাঁচলে ফমেশ্বর টোটায় যাইতেছিলেন) পথিমধ্যে 
শ্লীক্ঠনিঃস্কত মধুর হরিনাম শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া যেদিক হইতে 
কণ্ঠস্বর গুন! যাইতেছিল সেই দিকে ধাবমান হইলেন । তিনি 
যেষন জ্ীলোকটাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, 
এমন সময়ে সহচর গোবিন্দ দাঁস বলিয়া উঠিলেন '্ীলোক' 
চৈতন্য স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া একেবারে চমক্ষিঘ্া উঠিলেন 
ও তৎক্ষণাৎ তথ! হইতে চলিয়া গেলেন। এবং গোক্ন্দকে 
আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন “আজ তুমি আমার ধন্ম রক্ষা 
করিয়াছ আর একটু বিলম্ব করিলেই আমি ধর্মচ্যুত হইতাম ।” 

একদিন ছোট হরিদাস মাধবীদেবী নাকী কোন প্রাচীন 
স্রীলৌককে তুল সংগ্রহের জন্য ভিক্ষায় পাঠাইয়া 
দেন। টৈতন্দেব এই ক্থী শুনিয়া ছোট হরিদাঁসকে 
পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে ছোট হরিদাস এই পাপের 
প্রায়শ্চিত্তের জঙ্ প্রয়াগে ত্রিবেনীর জলে প্রাণত্যাগ করেন । 
ছোট হরিদাস ব্রাঙ্গণ কুলোতৎপন্ন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। 
চৈতন্ত তাহার কীত্রন শ্রবণে মোহিত হইতেন। কথিস্ত 
অছে চৈতন্তদেবের আদেশ মতে ছোট হরিদাস, বর্তমান 
খোল” যন্ত্রের স্ষ্টি করেন । 


প্ীজীচেতন্যদেব ও বৈষ্ণবধন্্। ১৭৫ 


শ্ীক্ষেত্রে হরিদাঁসই চৈতন্তদেবের প্রিয় সহচর ছিলেন । 
তাহার স্বভাব চৈতন্তদেবের দৃষ্টান্তস্থল ছিল! হরিদাস 
যবন বংশ সম্ভত হইয়া সর্বদা হরিনাম করিতেন। যৌবন 
কালে মনুষ্য মাত্রেই নানা রূপ ভোগধানায় অভিলাধী হয়। 
কিন্ত হরিদাস সমস্ত বাসনায় জলাঞলি দিয়া দেই যৌবন 
সময়ে বেনাপোলের বনে তগন্তায় নিষুক্ত থাকিয়! প্রত্যহ 
তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন। এইজন্য ত্বীহাকে অনেকেই 
ভক্তি শ্রদ্ধা করিত । বাঁমচন্দ্র খা নামক নিকটস্থ কোন 
জমীদার তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত, একদা এক পরম 
সুন্দরী বেশ্যাকে তাহার নিকট প্রেরণ করেন। এই 
্ীলোক ভাঁহাকে নানা গ্রকারে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা 
করে। এ স্ত্রীলোক ক্রমাগত তিশ্ধ দিবস বিশেষ চেষ্টা 
করিয়া কিছুই করিতে পারিল না; পরস্ত হরিদাসকে এইদূপ 
ধন্মপরাষণ দেখিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া! ক্ষমা 
প্রার্থনা করিপ। তখন হরিদাস কহিলেন “যদি আপন 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহ, তবে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া 
পতিতপাঁবন হরির চপ্পণ সাধন কর। তদবধি শী বেন্তা 
একটা পবিত্র! বৈষ্ণবী হইল। 

এই সময় হইতে চৈতন্ধদেবের প্রেম বিহবলতা অতিশয় 
বদ্ধিত হয় । একদা ক্কিনি নিশিথ সময় পুণিন! তিথিতে চক্র 
রশ্দী-বিভাষিত-জরনীল-জলধীবক্ষ দেখিয়া যমুনায় কৃষ্ণ- 
রাধার জলকেলী মনে করিয়া সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করেন । 
কিন্তু তপধুকাষ্ঠাহেতু কৃশ ও লঘুকায় হওয়ায় ভাসিয়া উঠেন । 
এবং এক ধীবরের জালে পড়িকা তীরে উত্তীর্ণ হন। এদিকে 


১৭৬ নধদ্বীপমহিম! । 


সহচরগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাঁইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান 
করেন। এবং ধীবরের মুখে শুনিয়া, শিষ্যগণ গিয়া দেখেন 
থে গৌরাঙদেব স্পন্দহীন হইয়া পল্ডিয়া আছেন। তখন 
সকলেই তাঁহার কর্ণমূলে হরিনাম শুলাইতে লাগিলেন । 
অমনি চৈতন্তদেবও হরিধ্বনী করিয়া উঠিলেন। এ দিবস 
ধীবরের জালে ন! পড়িলে প্রাণ রক্ষা হইত লা । 

কিন্ত এত যে মত্ততা তথাপি মাঁকে ভূপেন নাই। 
বৎসর বৎসর .মাঁকে প্রসাদ বস্ত্র পাঠাইয়া দিতেন । ও মাতার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন । 

ক্রমেই ভাঙার প্রেম বিরহোম্মাদ বদ্ধিত হইল | ইদানিং 
আর বড় জ্ঞান থাকিত না। কাহার সভিত বড় কথা 
কহিতেন না। ১৪৫ শকের আষাঢ় মাসে তিনি এক 
দ্রিবস ভক্তগণ বেষ্টিত হইয়া বৃন্দাবনের কর্থা কহিতে কছছিতে 
নীরব হইলেন এবং উটিয়া জগন্নাথ দেবের মন্দিরাঁভিমুখে 
চলিলেন ) ভক্তগণ নীরবে পাছে পাছে চলিলেন । চৈতন্তদেব 
মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন । দ্বারোদঘাটিত হইলে আর 
তাহাকে দেখা গেল ন!।| এইরূপে বঙ্গজ কুলতিলক 
সব্ধশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ভক্তির অবতাঁর চৈতন্যদেবের জীবন- 
লীল! ১৪৫৫ শকের আযাঁঢ় মাসে পর্যবসিত হইল। সেই 
নবদ্ধীপের চন্দ্র ৪৮ বৎসর স্থধাময় কিরণ বিষীর্ণ কিয়া 
অস্তামিত হইলেন 1 

 চৈতন্তদেৰ শ্রীৃষ্ণকেই পরমত্রহ্ম বলিতেন। “কৃষ্ণস্ত 
ভগবান্‌ স্বয়ং । তিনি সর্ধকারণের কারণ 'পরমেশ্বর | 
তাহার স্বাস নাই, 'বৃড়ি নাই, ধ্বংস নাই। তিনিই ুঙ্ধা, 


শ্রীপ্ীচৈতন্যদেব-ও.বৈষ্বধন্্ন। ১৭৭ 


বিষু, মহেশ্বরনূপে, স্যজন, পালন, সংহার করেন। এবং 
সময়ে সময়ে পৃথিবীর ভার মোচন ও প্রজাপালনার্থে যুগে 
যুগে পুর্ণাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি অনস্তরূপ ধারণ করিয়! 
তানস্তলীল। প্রকাশ করেন। 

'পন্জিরানীয় সাং বিনাশায় চ ছতাৎ। 

ধর্্ব সংস্থাপনার্থায সম্ভবামি যুগে যুগে 7 

তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ অসাধারণ প্রীতি ও 
অন্গরাগ দেখাইয়া গিয়াছেন যে অবনী মণডলে এপর্য্যস্ত 
কোন ধর্শসংস্কারক আপন উপাস্যদেবের প্রতি তাদুশ 
প্রগাঢ় প্রীতি দেখাইতে পারেন নাই। তিনি নিরাকার- 
বাদী ছিলেন কিন্ত মুত্তির ভিতর দিয়া পরমত্রন্ষের 
অনস্তগুণ ও মহিমা দর্শন করিভ্েনে। ইচাতে তাহাকে 
সাকারবাদীও বলাঁযায়। বলিতে গেলে পৃথিবীতে এপর্য্স্ত 
এখন কোন ধর্ম প্রচলিত হয় নাই, যাহার ভিতর এইরূপ 
পৌত্তলিকতা নাই অথবা! এইরূপ পৌন্তলিকতায় পরিণত 
হয় নাই। 
তাহার মতে ঈশ্বর প্রেম-ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন । তাহার 

অনুষ্ঠানে যাবতীয় ধর্মের ও কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান হয়। 
তিনি নীরস জ্ঞানকা্ড, ও কর্মাকাঞ্ককে ভক্কিরসে ভূবাইকসা 
ধর্্মশিক্ষা দিয়া-গিয়াছেন। তিনি কোন গ্রন্থ বা ধঙ্্শাঙ্্ 
প্রণয়ন দ্বারা ভক্তিপথ দেখান নাই। কেবল সমস্ত জীবনে 
ভক্তির লক্ষণ দেখাইস্া গিয়াচ্ছেন। তিনি বলিয়াছেন-_. 

“ভৃণাদপি স্থুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা । 

অমাঁনিন! মানদেন কীর্তনীয়? সদা! হরিঃ 1৮ 


১৭৮ নবন্বীপমহিষা। 


অর্থাৎ ভৃণের ল্যায় বিলত্্র, তক্কর স্যার সহিষু, ও অ'পনি 
অভিমান শূন্য হইয়া অপরকে যান দান করিয়া সর্বদ1 হরি- 
সন্বীর্তঘন করিবে আজীবন এই উপদেশ দিয়া গিয়ানেন 
তঁহার গায় বিনয়ী ও প্রমত্ত ভক্ত আর দেখা যায় ন1। 
তহার এই অসাধারণ বিনয় ও দুজয় ভক্তির প্রভাবে 
সকলেরই জ্ঞান গর্ব চূর্ণ হইয়া যাইত ও তাহার মতাবল্্ী 
হইত। তিনি বাক্যে যাহা! বলিতেন কার্যেও তাহাই 
করিতেন তিনি বলিয়াছিলেন-__ 
“গুচিসত্তক্তি দীপ্তাগ্ি দগ্ধ জাতি কম্পুষঃ। 
শ্বপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোহপি নীস্তিকঃ ॥” 
সঙ্ভক্তিরপ পবিত্র দীপ্তাগ্রি দ্বারা যাহার ছুজতি জঙ্ত 
পাপ নষ্ট হইয়াছে এমন চ়ালও জ্ঞানী লোকের আদরণীয় 
আর ভক্তিশৃন্ত নান্তিক যদ্দি বেদজ্ঞ হয় তথাপি সে আদরের 
পাত্র নহে। 
“নমে ভক্তশ্চতুর্বেদী মত্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয় । 
তন্মৈ দেয়ং ততো! গ্রাহাং স চ পুজ্যোযথাহ্হং ॥৮ 
একজন অবিশ্বাসী চতুর্কেদজ্জ পণ্ডিত হইলেই আমার ভক্ 
হয় না,কিস্তু এক জন বিশ্বাসী চণ্ডালও আদার শ্রিয়পাত্র। 
তাহাকে দান করিবে ও তাহার দান গ্রহণ কবিবে। তিনি 
আমার পৃজ্য। ইহা তিনি বাল্যকাল হইতে আপন জীবনে 
দেখাইয়া গিয়াছেন। 
সর্ধজাতীযর় লোকেই প্রেমভক্তির অধিকাঁরী। কি হিন্দ, 
কি র্লেচ্ছ, সকল লোকেই প্রেম-ভুক্তির অনুষ্ঠানে সমর্থ। 
সেই পরাৎপর পরয়েশ্বরকে একাস্ত প্রেম, তক্তি ও অনুরাগ 


ভ্ীপ্রীচেতন্যদেব ও বৈষ্ণবধর্শী। ১৭৯ 


ভরে ভজন! না করিলে তিনি কথনই জীখীবসমুহের পক্ষে সুলত 
নহেন। সিনি রস বা ভাববিশেষের বশীভূত। সেই রস বা ভাব 
পঞ্চ প্রকার । শান্ত, দাঁস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা কাস্ত। 
শীত্ত-__শাস্তরসটা ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রথম রস।. ইহা 
সর্বাদৌ ভারতবর্ষে উদ্ভূত হয়। সনক সনাতনাদি এই 
রসের উপাসক ছিলেন। তাহার! যজ্ঞাদি কার্যে সস্তষ্ট ন! 
হইয়া যখন পরব্রঙ্গে অবস্থিতি করিতেন তখন শাস্তরস 
উপভোগ করিতেন! ইহাতে পরব্রন্দের সহিত সাধকের 
কোন সম্বন্ধ নাই। ্‌ 
দ্াস্তয-__দাস্তরসটা দ্বিতীয় রস। হনুমান এই রসের 
উপাসক। এই রষে ভগবান আমার গ্রভু ও আমি তাহার 
দাদ এইরূপ একটা সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় উহাতে শান্তরদের 
সমস্ত সম্পদ ও মমতান্ধবপ আর একটী রস লক্ষিত হয়। 
অতএব শ্াস্ত হইতে দান্ত প্রধান। মহাপুরুষ মোজেস্‌ 
ও ধীশু-থুষ্ট এই রসের উপাসক ছিলেন । | 
সখ্য- দাস্ত হইতে সথ্য প্রধান। ভীমাজ্জন ও 
উদ্ধব এই রসের উপাসক। ইহাতে দাসারসের সমস্ত এশ্ব্্য 
ব্যতীত বিশ্বাসরূপ আঁর একটা অতিরিক্ত গুণ দুষ্ট হ্য়।, 
পরে এ রস ভারত অতিক্রম করিয়া আরব দেশে মহল্সদের 
হৃদয়ে উদিত হয়। 
বাৎসল্য- সখ্য হুইতে বাৎসল্য প্রধান। সকল 
ভুলিয়া ঈশ্বরকে পুত্রের ক্তায় স্নেহ করিতে পারেন তাহাই 
সাধন শ্রেষ্ট। নন্দ যশোদা এই রসের উপাসক। ইহাতে 


_ পুর্তাত্তী সকল রস দৃষ্টহয়। 


১৮৩ নবদছীপমহিমা 1 


মধুর বা কাঁস্তভাব-_-এই রস সকল রস অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ। সতী স্ত্রী যেমন প্রিয়পত্তিকে দেহ, মন প্রতৃতি আত্ম 
সমর্পণ করেন, তেমনি ভাবে ভগবানে আত্ম সমর্গণ 
করাই শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহাতে শাস্তরসের অচঞ্চলতা, 
দাঁস্যের সেবা, সথ্যের বিশ্বাস, বাৎসল্যের স্নেহ এধং কাস্তের 
আস্মসমর্পন সকলি আঁছে। অতএব স্ক্মরূপে দেখিতে 
গেলে এই কান্তভাব সর্ধশ্রেষ্ঠ। এইরসে পূর্ধবর্ণিত সকল রস 
পূর্ণভাঁবে পরিণাম প্রীপ্ত হইয়াছে? চৈতন্যদেক এই রসের 
প্রকাশক ও উপাসক ছিলেন । | 
সমস্ত প্রধান ধর্শপ্রচারকদিগের ইতিহাস পধ্যালোচন! 
করিলে পাঁঠিকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে পরমার্থ-তত্ব 
আদিকাল হইতে ক্রমশ উন্নত হইয়া আসিয়াছে এবং ভাঁগী- 
ররী-তীরে নবদ্বীপ নগরে শ্ীচৈতন্দেবে ত পরমধন্্ম চরম 
উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে 1 
নবদীপে যে টতন্তদেবের মৃষ্তি প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা! 
তদীয় পত্রী বিষ্ণু-প্রিয়াদেবীর সংস্থাপিত। চৈতন্তদেবের 
গৃহ্ত্যাগের পর বিষু-প্রিয়া সম্ম্যাসব্রতধারিণী হইয়া গৌরা- 
ক্ষের পাঁছুকাপূজা ও বুদ্ধাশ্বশ্ী শচীমাতাপ সেবাশুশ্রষ! 
করিতেন। তাহার সেবায় শচীমাতার অপত্য-বিরহ অনেক 
প্রশমিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের কএক 
বৎসর পূর্বে শচীদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
চৈত্তক্ঠের অন্তর্ধনের কিছু পরেই বিষুপ্রিয়াদেবী চৈতন্যের 
মস্তি স্থাপিত করিয়া দেবতাজ্ঞানে পুজা করিতে লাগিলেন । 
বিঘুপ্রিয়ার দেছত্যাগের পর তাহার ভ্রাতা মাধবাচারধ্য & 


শ্্রী্ীচেতন্যদেব ও বৈষ্বধর্্ম। ১৮১ 


সেবার অধিকারী হন। তরদ্দবধি তাঁহার বংশধরেরা এ 
মূর্তির সেবা করিয়া আমিতেছেন। প্রথমে টৈতন্যদেবের 
কোন নিদ্দিষ্ট বাসমন্দির ছিল না । পর্য্যায়ক্রমে সেবকগণের 
প্রতিগৃহে নীতও পূজিত হইতেন। বর্তমান খুষ্টায়ান্দের প্রথমে 
তোতারাঁম দাস নামক জনৈক ভক্তবৈষ্ণব চৈতন্তদেবের 
বাসমন্দির প্রস্তত করিয়া দেন। 


চৈতন্যদেবের তক্তগণ ও গ্রস্থাবলী | 
চৈতন্যদেবের ভক্তগণের মধ্যে, অদ্বৈত, নিত্যাননা, এবং 
রূপ, সনাতন, জীব, রখ্ুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও গোপাল 
ভষ্ট প্রধান। অদ্বৈত ও নিত্যানন প্রত্ুপদ বাঁচা । অবশিষ্ট 
কএকজন গোস্বামী নামে অভিহিত । শাস্তিপুরের গোস্বাফীরা 
অদ্বৈতের বংশধর । 
নিত্যানন্দ-২:১৪৩৮ শাকে চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দকে 
বঙ্গদেশে ধর্মপ্রচারে প্রেরণ করেন । নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের 
আদেশমতে প্রথমে পাণিহাটী পরে নবদ্বীপাি নাঁনাস্থান পরি- 
ভ্রমণ করিয়া সপ্তগ্রামে অবস্থিতি করেন । তিনি অবধূত সন্ন্যাসী 
ছিলেন সুতরাং তাহাকে সকলেই মান্ত করিত। কিন্ত 
তাঁহার সন্স্যানোচিত ব্যবহার ছিল নাঁ। কিনি মাল্যচন্দন 
ধারণ, তাম্ুল ভক্ষণ, ও কৌপীন- পরিত্যাগ করিম! পট্টবন্ত্ 
পরিধান করিতেন। এই কারণে অনেকে তাহার চরিত্রে 
সন্দিহান হুন। নবদ্বীপের কোন ব্রাহ্মণ প্রীক্ষেত্রে নিত্যা* 


৯৬ 


১৮২ নবদীপমহিমা। 


নঙ্দের শ্রই আচরণের ব্যির় চৈতন্যদেবকে জ্ঞাত করায় 
চৈতন্য দেব উত্তর করেন---- 
“গুন বিপ্র যদি মহাঅধিকারী হয় । 
তবে ভার দোষ গুণ কিছু নাই লয় ॥” চৈ, ভা, 
নিত্যালন্দ ধর্ধর্রচারে বড় সুবিধা করিতে পারিলেন না। 
তিনি উদ্ধাপীন বলিয়া অনেকে তাহার শিব্যত্ব স্বীকার 
করিল নাঁ। তখন তিনি বিবাহ করিতে বাসনা করেন। 
কথিত আছে যে চৈতন্তদেবই "তাহাকে বিবাহের অনুমতি 
দেন। তিনি বিবাহ করিতে বাসনা করিলেন বটে কিন্তু 
তিনি জঙ্টাচার ও অজ্ঞাতকুললীল ছিলেন বলিয়া কেহই 
তীহাঁকে কন্ঠাদান করিল না। এই সময়ে কাঁল না নিবাসী 
নুর্য্যদাস পণ্ডিতের জেঙ্টা কন্তা বস্ধাদেবীর সর্পদংশনে মৃত্যু 
হুয়। নিত্যাননের কৃপায় উক্ত কন্া পুনজবিত হইলেন । 
কুর্য্যপ্ণাদ নিত্যানন্দের এই অলৌকিক কার্ধ্য দেখিয়া তাহার 
প্রতি অতিশয় ভক্তিমান ₹ন। এবং স্বীয় জ্যে্ঠা কন্তা 
বস্ুধা ও কনিষ্ঠা জাহবীদেবী উভয়কেই নিত্যানন্দকে 
সম্প্রদান করিলেন । নিত্যানন্দ বিবাহ করিয়া খড়দহে বাস 
করেন। গড়দহের গোস্বামীর নিত্যানন্দের ও বলাঁগড়ীর 
গোঁ্বামীরা তাহার দৌহিত্রের বংশীয় । 
নিত্যানন্দ ভেক দিবার প্রণালী প্রবর্ঠিত করেন। 
ধাহারা। ভেকাশ্রম গ্রহণ করেন, াহাদের মধ্যে জাতিবিচার 
খাঁকেনা।  ভীহারা পরম্পরের ল্পৃষ্টঅন্ন গ্রহণ করেন, একত্র 
পান ভোজন করিয়াথাকেন। ইহাদের মধ্যে বিধবা! বিবাছ 
প্রচলিত আছে। *এই বিবাহের সময় গোস্বামীদিগরকে ১ 


প্রীপ্ীচেতন্যদেব- ও বৈষ্বধর্্দ 1 ১৮৩ 


পাঁচসিকা দক্ষিণা দিতে হয়। ভেকধারী বৈষ্কবগণ মস্তক 
মুণ্ডপ, ডোর কৌপীন, বহির্বাস ও তিলক ত্রিকষ্টি ধারণ 
করেন। ভিক্ষাই ইহাদিগেক্জ বাবসায়। 

রূপ সনাতন'দি ছয় জন গোন্বামী এ সম্প্রদায়ের ভূষণ- 
্ব্নপ। টৈতন্যদেব ইহাদিগকে বৃন্দীবনে থাকিধা লুপ্ততীর্থ 
উদ্ধার ওৎধর্ম প্রচারে নিধুক্ত করেন। ইহারা প্রভুর আজ্ঞ। 
সম্পূর্ণরূপে প্রত্তিপালন করিয়াছিলেন। রূপ সনাতন বহু 
পরিশ্রমী ও সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। কথিত আছে, 
বৃন্দাবনের মদনগোপালের ও গোঁবিন্দজীর মন্দির ইঠাদেরই 
প্রতিষ্ঠিত। এই সকল গোত্বামীদিগের হারা বৈধ্ণবধর্শের 
মত প্রতিপার্ঘক বহুল শ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে । সনাতন 
গোস্বামী “বৃহস্ভাগবতামৃত”, “হরিভক্তি বিলাস”, ও তাহার, 
“দিগ্দর্শনী” নামে টাকা, লীলাম্তব, এবং ভাগবতের । দশম 
স্কন্দের 'বৈষ্বতোধিগী” নামে টীকা প্রণয়ন করেন। কূপ: 
গোস্বামী, “তক্তিরসামৃত”, ভিক্তরসাঁমৃত', “মথুরাঁমাহায্ময 
পল্মাবলী”, হংসদূত, উদ্ধবসন্দেষ, অষ্টাদশকছন্দ:, স্তবমালা, 
উৎকলিকাবলী, গোবিন্দবিকদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, নাটক- 
চক্জছিক1, লঘুতাগবততোধিণী, বিদগ্ধ মাধব, ললিতমাঁধব এবং 
দানকেলী ভািকা, প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত বহুতর গ্রন্থ প্রণয়ন" 
করেন। বিদগ্ধ মাধব ১৪৪৭ শকে ও দাঁনকেলীভাশিকা, 
১৪৬৩ শকে লিখিত হয়। এই সকল গ্রন্থে ভক্ত, ভক্তি, 
কষ্ণতত্ব, ও হরিভক্তি প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের নিত্য কর্তব্য 
অতি উত্জরূপে বিকৃত হইয়াছে। 

জীব গোস্বাধী, কপ ও সনাতনের ভাতু্পুত্র ও অণুপষের 


১৮৪ নবন্ধীপমহিমা | 


পুত্র। ইনিও একজন প্রধান গ্রস্থকীর। ভগবৎ-ষট্- 
সন্দর্ভ, ও লঘ্বুতোষিণী তাহার প্রধান গ্রস্থ । ইনি বৃন্দীবনের 
রাধা দামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । 
গোঁপালভ্ট দাক্ষিণাত্যবাসী বেস্কট ভট্টের পুত্র। 
চৈতন্দেব যৎকালে ইহাদের বাটীতে অবস্থান করেন । 
গোপাঁল তৎকালে চৈতন্তদেবের প্রতি ভক্তি সম্পন্ন হইয়া 
তাহার অন্থগামী হন। গোঁপাল প্রচলিত “হরিভক্তি বিলাস, 
নাষক গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ! এই গোপাল কর্তৃক 
বৃন্দাবনে বাধারমণের মন্দির স্থাপিত হয় । অন্যাঁপি তাহার 
সন্তানেরা উহার উত্তরাধিকারী হইয়! রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া 
আসিতেছেন । 
নবদ্বীপ হইতে সংস্কৃত বিদ্যার যেমন উন্নতি হয়, বাঙ্গালা 
ভাষারও ততোধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় । চৈতন্তদেব বাঙ্গাল! 
ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়! বিদ্যাপতি ও চশ্ডিদাঁসের মধুর 
পদ্দাবলী সকল কীর্তন করিয়া মোহিত হইতেন। বিদ্যাপতি 
ও চণ্ডিদাস উভয়েই চতুর্দশ শকের শেষে বর্তমান ছিলেন। 
ইহার পর আমরা আঁর একজন বৈষ্ণব কবি দেখিতে পাই। 
তাহার নাম গুগরাজ খা। তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিজয়” নাজে 
শ্রী্ষষ্ণের চরিত্র সম্বন্ধে একখানি কাব্য রচন! করেন। 
তাহার প্রক্কৃত নাম মালাঁধর বনু, নিবাস কুলীন গ্রাম । নবাব 
কর্তৃক তিনি গুণরাঁজ খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। উক্ত গ্রন্থ 
১৪০২ শকে সমাপ্ত হয়। যথা 
"তের শত পচানই শকে গ্রন্থ আরস্তণ। 
চতুর্দশ ছইংশকে গ্রন্থ হইল সমাপন ॥ 


জীপ্তীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ঞব্ধশ্্ী ১৮৫ 


চৈতন্তদেব এইরূপে বাঙ্গালা ভাষার আদর করায় 
তাহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গাল! ভাষায় নেক 
সুমধুর গীত ও পদাবলী এবং গ্রন্থ লিখিয়! বাঙ্গালা! ভাষার 
যথেষ্ট -জীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীবও লিবালী 
বৈদ্যকুলতিলক নরহরি দাস এই সকলের আদি গুরু বলিয়! 
উল্লিখিতু হইয়াছেন। তিনিই প্রথমে চৈতন্য সম্বন্ধে অনেক 
পদ্াবলীরচনা করেন । ইহার পর গোবিন্দ, মাধব, বাসদের 
ঘোষ, মুরারী গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জ্ঞান দাস 
প্রভৃতি বহুতর কবি কর্তৃক বাঙ্গাল! ভাষার অনেকাঁনেক 
কবিতা ও গ্রস্থ রচিত হয়। গোবিন্দ বাস্থদেব মাধব, সুরারী 
গুপ্ত ও বুন্দাবনদাঁস ইহারা সকলেই নবদ্ীপনিবাসী ছিলেন। 

গোবিন্দ ঘোষ কর্তৃক অগ্রদ্বীপের গোগীনাথ স্থাপিত হয় 1 
গৌরাঙ্গ খন গঙ্গাতীরের পথ দিয়া! গৌড় যাত্রা করেন। 
তখন তাহার সঙ্গে গোবিন্দ ঘোষও যাইতেছিলেন। এক দিন 
গৌরাঞ্ধ ভৌজনের পর মুখ শুদ্ধি চাহিলে গোবিন্দ নিকটস্থ 
গ্রামে ভিক্ষা করিয়া একটা হরিতকীর একখও তাহাকে 
দিলেন। পর দিবস প্রভু 'অগ্রন্থীপে ভিক্ষা করিলেন এবং সুখ 
শুদ্ধি চাহিলে, গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ হরিতক্ী বাহির করিন্ধা 
দিলেন । তখন চৈতন্ত কহিলেন *তোমার এখন সংসারবাসলাঁ 
তৃপ্তি হয় নাই । অতএব আমার সহিত তোমার যাওয়া হইবে 
না 1” তখন গোবিন্দ অতিশয় দুঃখিত হওয়ায় চৈতন্ধ কহিলেন । 
“তুমি এই স্থানে থাকিয়! শ্রীকৃষ্ণের মুর্তি নির্মাণ পূর্বক 
তাহাকেই পুত্ররূপে প্রতিপালন কর” গোবিন্দ ঘোষ প্রভু 
আদেশ মত গোঁপীনামের বিগ্রহ স্থাপিত করিলেন। | 


১৮৬ | নবদীপহ্হিম়া | 


স্থপ্রসিদ্ধ “চৈতন্ত ভাগবত” গ্রন্থ বৃন্দাবন দাস রচন! 
করেন। বৃন্দাবন শ্রীবাসের ত্রাতুষ্ন্তা৷ নারায়ণী দেবীর পুত্র। 
তিনি স্বীয় গুরু নিত্যানন্দের আদেশে “চৈতন্য ভাগবত” 
নামক চৈতন্ত-চরিত্র বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ১৪৫৭ শকে রচনা 
করেন। 
প্রথমে প্র গ্রন্থের নাম চৈতন্য ভাগবত ছিল না। উহার নাঙ্গ 
চৈতন্ত মঙ্গল ছিল । ইহ'র দুই বৎসর পরে লোচন দাসকৃত 
চৈতন্বমঙ্গল প্রকাশিত হইলে বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম চৈতত্- 
ভাগবত হইল। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের পুর্বে যদিও বিদ্যাপতির 
ও চণ্ড্ীদাসের অনেক পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্ু 
তাঁহারা পয়ার বা ত্রিপরী আদিচ্ছনদ কোন গ্রস্থ প্রনয়ণ করেন 
নাই। গুণরাজ খাঁর গ্রপ্থও রাগাদী চ্ছন্দে লিখিত, সুতরাং 
এই সম্বন্ধে বৃন্দাবনকে বাঙ্গালার আদি কবি বলা 
যাইতে পারে । চৈতন্য-ভাগবত ব্যতীত বুন্দাবনের আরও 
পদ পদাবলী আছে। এই জ্ন্য নবদ্বীপ বৈষ্ণব সাহিত্যের 
আঁকর বলিয়্! উত্ধিখিত হঈয়াছে। 
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও রায় গুণাকর ভারতচন্্র 
রায় উভয়েই নবদ্ধীপাঁধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দভাঁসদ থাকিয়া 
বিদ্যাঙ্্ন্দর অন্দামঙগম রচনা করেন । সুতরাং ভীহাদের 
কাব্যও নবদীপের নামে খ্যাত। 


শা িশিশাটাতি্সিডিউজ এটা ভিশি তশনশীদিিত 


উপসংহার । ১৮৭ 
পর্চদশ পরিচ্ছেদ । 


উপসংহার । 


নবদ্বীপের পুর্ববিবরণ পাঠ করিয়া গর্ধে যেমন বঙ্ষস্থল 
স্কর্তত হইয়! উঠে এক্পকার অবস্থা ভাবিলে আবার ছঃখে 
ততোধিক মুখ ক্লান হইয়া আইসে। পূব্বাবস্থার সহিত 
তুলনা করিলে এক্ষণে নব্দ্বীপের অতি শোচনীয় দশা প্রতীয়- 
মাঁন হয়। হায়! কালের কি কঠোর গতি! এখন আঁর 
মে নবদ্বীপ নাই । নবদ্ধীপের সে মৃত্তিকাঁও নাই । নবদ্ধীপের 
কেবল নাম আছে মাত্র। রত্ুগরা পঙ্ডিত-জননী-মাভা 
যেন পুত্র শোকে কাতর হইয়া অস্তহিত হইয়াছেন। এখন 
যেখানে নবদ্বীপ আঁছে উহা! প্রাচীন নবদ্বীপ নহে । প্রাচীন 
নবদ্বীপ উহার উত্তর ছুই ক্রোশ স্থান ব্যাপীয়া ছিল। ভাগীরণীর 
কুলভঙ্গ হেতু এইরূপ অবস্থাস্তর ঘটিয়াছে। 

প্রাচীন নবদ্বীপের পশ্চিমে ভাগীবথা প্রবাহিত ছিল ৪ 
এক্ষণে পুর্ধদিকে প্রবাহিত আছে । কথিত আছে ১২০৬ 
সালে ভাগীরথীদেবী উত্তর বাহিণী হইয়; উত্তরে বল্লালক্দীঘা 
ও দক্ষিণে নবদ্বীপ রাখিয়া পুর্ববাহিণী হইয়া জলঙ্গী-নদ্রীর 
সহিত মিলিত হয়, ও উভয় নদী একত্র দক্ষিণ বাহিগী 
হইয়াছে পরে জাহবীদেবী নবহীপের উত্তরাংশ ক্রমশ 
গ্রাস করিতে লাগিলেন । পুরাতন নবহীপ গঙ্গার ভাঙনে 


১৮৮ নবন্বীপমহিম! । 


ভাঙ্গিয়া পরপারে চররূপে উৎপর হইল । এক্ষণে নৃতন 
নবন্ধীপে পুরাতন নবদ্ধীপের চিহ্নমান্্ নাই 

বর্তমান নবদ্বীপ দৈর্ঘ্যে ৩ মাইল ও প্রস্থে এক মাইল 
হুইবে। এবং প্রায় ২৫০ ঘর শোকের বসতি লোকসংখা! 
প্রায় দশ হাজার হইবে! নবর্ধীপে এক্ষণে স্যাকের ৪ খানি 
শ্বতির ৫ খাঁনি, ভাগবতের ২ খানি এবং সাহিত্যের ৩ খানি 
টোল আঁছে। ছাত্রসংখ্যা সর্বকসমেত ১৫০ জন। 
তন্মধ্যে ন্যায়ের ৬৪, স্মৃতির ৩৬, ভাঁগবতের ১৫, অবশিষ্ট 
সাহিত্য ও ব্যাকরণ পাঠ করিয়া থাকে। এসকল 
ছাত্রের মধ্যে মৈথিল ১৪, তৈলঙ্ী ৫, পঞ্ধাবী ৬, উড়িষ্যাবানী 
৪, গৌড়ীয় ৬, ও পুর্ববঙ্গবাঁসী ৫৩, অবশিষ্ট দেশীয় । গবর্ণমেন্ট 
হইতে বিদেশীয় ছাত্রগণ মাসিক ২০০ টাকা করিষ! বৃত্তি 
পাইয়া থাকে। 

মহামহোৌপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত, বাজকষ 
ন্যায়পঞ্চানন, যছনাঁথ সার্বভৌম, ছুর্গীদাস বিদ্যারত্ব, প্রভৃতি 
নৈয়াফিক এবং লালমোহন বিদ্যাবাগীশ, শিবনাথ বিদ্যা- 
বাচস্পতি, মধুস্দন প্মতিরত্ব, প্রসন্নচন্্র বিদ্যারত্ব, মথুরানাথ 
পদরত্ব, লক্ষ্মীকাস্ত ন্যার়ভূষণ, তারাপ্রসন্ন চুড়াষণি এবং 
উমেশচন্দ্র তর্কবাগীশ, প্রভৃতি ন্মার্ত 'পবং প্যারীলাল ভাগবত- 
ভূষণ ও শশিভৃষণ ভাগবতরত্ব ও দীননাথ: চুড়ামণি প্রস্থৃতি 
পৌরাণিক এবং অজিতনাথচ/ন্যায়রত্ব ও শিবনারাক্ণ 
শিরোমণি, দ্বারকানাগ শিরোমণি, শিতিক্, কাব্যতীর্ঘথ 
প্রস্বৃতি সাহিত্যের অধ্যাপক বর্তমান আছেন । 

শিব্নাথ বিদ্যাবাচম্পতি ও অজিতনাঁথ ন্যাক্বরত্ব উভয়েই 


উপসংহার | ১৮৯ 


কৃষ্ণনগরের রাজার টাঁলে অধ্যাপনা করিতেছেন । অজিত- 
নাথ একজন সুকবি। ইনিই কাশীথও্ নামক পুরাণের 
বঙ্গানুবাদ করেন । ইহার রচিত অনেক সংস্কত শ্লোকা- 
বলী আছে। সেই শ্লোকে তাহার বিশেষ পাত্িত্য ও 
'কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কৃঞ্চনগরের রাজা 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র রায় বাহাছরকে যে কএকটা শ্লোক 
উপহাক় দেন, তন্মধ্য হইতে একটা শ্লোক নিলে উদ্ধৃত করি- 
লাম। এ শ্লোকের অনেক প্রকার অর্থ সংঘটিত হয় । যথা-- 
“সস্তানোহি মমৈষ দেবি তব কিং স্বত্বং কলাঁনীং নিধোঁ, 
কৌমারাকতিরত্র মামকতয়? বিজ্ঞাপয়ত্যেব যৎ ; 
গৌরীভ্রীরিতরাশ্চ ষত্র কলহাযস্তে মিথো মাতিরঃ, 
সর্বাতোদয়তাঁমসৌ নবনৃপ নিলষ্টনশ্চজ্জ্রমাঃ” | 
মধুস্দন স্মৃতিরত্ব ও শিবনারায়ণ শিরোমণি ইহারা 
উভগ্বেই এক্ষণে সংস্কতকাঁলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন । 
মধুহুদন, স্ুপ্রসিদ্ধ গদাঁধরের বংশধর শ্রীরাম শিয়োমণির 
কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি সংস্কৃত কলেজে স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক । 
মধুক্দন, ব্রজনাখবিদ্যারত্ব কৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামক 
পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়া “চৈতন্য চক্জ্রোদয়াঙ্ক”” নামে এক 
পুস্তক ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের প্রতিবাদ 
করিয়া এক পুক্তক লিখিয়াছেন। উক্ত উভয় পুস্তকে তাহার 
বিলক্ষণ বিদ্যাবন্তার ও ভুযে' দর্শিতার এবং বিচার শক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায় । শিনারায়ণ সাহিত্যের অধ্যাপক 
তিনি বাক্কদিগের সংস্কৃত শিক্ষার্থ “সংস্কতিকলিকা” নামে 
এক্খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন 


১৯৩ নবন্বীপমহ্ি! 1 


ইংরেজদিগের অধিকার কাঁল হইতেই নবদ্ধীপে সংস্কৃত 
চচ্ণর অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ইংরেজী 
শিক্ষার উন্নতি হইতেছে। সুপ্রসিক্ধ “ভুগৌল বিবরণ” ও 
ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রণেতা শ্রীধুক্ত তারিপীচরণ চট্টোপা- 
ধ্যায় ও সংস্কত কলেজের বিএ ক্লাসের গণিতের ভূতপূর্ব 
অধ্যাপক পেন্সন প্রাপ্ত সব জজ শ্রীযুক্ত ্বারকা নাথ "ভট্টাচার্য্য 
এম, এ, বি, এল এবং পদার্থদর্শনকার শ্রীযুক্ত মভে্ম্দ্রনাথ 
বিদ্যারণ্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি, এল ও তদীয় সহোদর 
ব্যবস্থাকল্পভ্রম ও হিম্দুল প্রণেতা শ্রীযুক্ত যে'গেজ্জনাঁথ 
স্রার্তশিরোমণি ভট্টাচার্য্য এম, এ, ভি এল, ও জজ কার্টের 
উকিল শ্রীযুক্ত নরহরি মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত যছুনাথ ভন্রীচার্য্য 
বি, এল, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলমণি চৌধুরী এল, এম, এস 
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী বি, এ প্রভৃতি অনেকগুলি ইংরেজী 
ভাষায় কৃতবিদ্য ও লক্প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ নবদ্বীপ অলঙ্কত 
করিতেছেন । 

উক্ত মহেক্ত্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রযত্বে ও উৎসাহে এবং 
পাইকপাঁড়ীধিপতি শ্রীযুক্ত কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাঁহাছুরের 
অর্থ সাহায্যে নবদ্ধীপে “সংস্কৃত-বিদ্যা-বিবর্ধিনী বিদগ্ধ জননী+, 
নামে এক সভা! হইয়াছে । ত সভায় নবন্থীপ ও তৎসন্গিহিত 
স্থান সকলের টোলের ছা'ত্রগণের বার্ষিক পরীক্ষা গৃহীত হয়। 
এবং স্থাত্রগণের কৃতিত্ব অনুসারে তাহারা ও অধ্যাপকের 
পারিতোধিক পাইয়া থাকেন । সতার অধিবেশন সময়ে কাশী, 
মিথিলা ও উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের অধ্যাঁপকগণ আমন্ত্রিত 
ও বিদাক়্ প্রাপ্ত হন” 


উপসংহার । ১৯১ 


উক্ততারিণী বাবুর প্রধত্বে নবন্বীপে বর্তমান হিন্দৃক্কুল স্কাপিত 
হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের উন্নতি কলে ইনি বথেষ্ট পরিশ্রম 
ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাহার প্রযত্তে নবন্বীপের হিন্দু স্কুল 
নদীয়া জেলার প্রধান স্কুল মধ্যে পরিগশিত হইয়াছে । বত্ব- 
মণি কু$় নামক জনৈক ধনী উক্ত সুপ গৃহ নির্খীণে 
৮৭৫০ টাকা দান করিয়া দেশহিতৈবিতার পরিচয় 
দিয়াছেন । | 

বঙ্গতৃমি ইংরেজদিগের অধিক্কত হইলে তাহারা সমস্ত 
অধিকৃত প্রদেশকে কএকটা জেলায় বিভক্ত করেন। 
তন্মধ্ো নদীয়ায় প্রথমে জেলা স্থাপিত হয় । ১৭৭২ সালে 
নদীয়ায় এক জন কালেন্টীর ও জজ নিযুক্ত হুন। গোক্া- 
ডীতে (গোবিন্দ সড়ক) এ সকল ক্লাছারী স্থাপিত হয়। 
এই নদীয়ার নামানুসারে সমস্ত জেলার নাঁম “নদীয়া! গেলা” 
হইয়াঁছে। 

১৭৮৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সর উইলিয়ম 
জোক্স বাঁযু পরিবর্তন জন্ত গোক্াড়ীতে আসিয়া অবস্থিতি 
করেন। তিনি নদীয়ার রাজা শিবচন্ত্রের নিকট সংস্কৃত 
শিক্ষা করিবার মানসে একজন পণ্ডিতের প্রার্থনা করেন। 
শন্ছকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া নীতি বিরুদ্ধ বলিয্না কোন” 
ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতই স্বীকৃত হইলেন না। ক্ষবশেষে মহারাজের 
ও নবন্ধীপস্থ ব্রাহ্মণ পখিতদ্দিগের অনুরোধে নবন্বীপনিবাসী 
বৈদ্য কুলোস্তব বামলোচন কবিভূষণ মাসিক ১০০২ টাকা! 
বেতনে সুর উইলিয়ম জোব্সের শিক্ষকতা কার্ধে নিবুক্ক 
হন। রামলেচিন সংস্কত লাহিত্যে ও বৈদ্যশান্ত্রে একজর্স 
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অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কথিত জাছে কোন ব্রীক্ষণ 
কুমারের চিকিৎসাকালে রোগ নিয়ে তাহার ভ্রান্তি হওয়ায় 
তিনি চিকিৎসা পরিত্যাগ করে| ও সাহিত্যের টোল করিয়া 
শিক্ষকতা! কার্যে নিষুক্ত ছিলেন । এক্ষণে নবদ্ধীপে রাম- 
লোচনের প্রপৌত্রের দৌহিত্র বর্তমান আছেন । 

নবদ্বীপ ইংরাজদিগের অধিরূত হইলেও প্রথমত ইংরেজ 
দিগের আইনগুলি প্রচলিত হয় নাই। কি দেওয়ানী কি 
ফৌজদারী কি সমাজ সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের বিচার নবদ্থী- 
পৈর রাজার কর্তৃক হহত। অনুমান ১২২৭ কি ২৫ সালে, 
নবন্বীপে দশঠাকুরী প্রথা প্রচলিত হয়। গ্রামের প্রধান 
প্রধান দশ জন লোক একত্রিত হইয়া দেওয়ানী ও ফৌজ 
দারী আদি সমস্ত মোঁকদমার বিচার করিতেন। এই 
বিচার কতদুর নিরপেক্ষভাবে হইত তাহী নির্ণয় করা কঠিন । 
ভন্্রবীয় কুলোভ্ভব হরগোবিন্দ প্রামাণিক উক্ত দশ ঠাকুরের 
প্রধান ও নবদ্বীপের নায়েবী পদে নিযুক্ত: ছিলেন। এই 
সময়ে কৃষ্ণনগরের বাঁজসিংহাসনে মহারাজ গিরিশচক্জ 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার আজ্ঞায় হরগোবিন্দের যত্বে ও 
উৎসাহে নবদ্বীপে ১২৩৪ সাঁলে-“হট হটিকা% নামে প্রসিদ্ধ 
ধারইয়ারী পুজা! হয়। উক্ত হর গোবিনের, পর তদীয় 
সহোদর গৌরচন্্র প্রামাণিক নবদ্ীপের নায়েবী পদ প্রাপ্ত 
হন। উক্ত উভয়ের এখন আর বংশ নাই এই গ্রস্থকার উক্ত 
গৌরচক্্রের দৌহিত্র ও ৮ দীননাথ বাড়ীর আত্মজ। 


সম্পূর্ণ । 





